সাহিত্য-পরিষৎ-পণিকা 


এনে 1 ) 
্ রর /ঞ২ সি 
না ৯৯ ৮ 
: ০০ 


টং 
1৮ 
ং 


পত্রিকাধ্যক্ষ 


শ্রাউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 





কলিকাতা, ২৪৬।১, আপার সারকুলার রোড 
বজীয়-সাহিত্য-পরিবদ্‌ মন্দির 
হইতে প্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত 


বঙ্জাব ১৩৪৯ 


বীয়াহিস্ঘএরিষদের উনগঞ্জাম বর্ষের কর্মাধানগা 
সভাপতি | 
শর শ্রীযুক্ত ঘহুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট 


সহকারী সভাপতিগণ 
জীযুক্ত হীরোনাখ দত্ত বেদাস্তরত, এম-এ, বি-এল উতর প্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োপী, এম-এ, পি-এইচ-ডি 


মহারাজ জীযুজ গ্রশচন্ত্র নন্দী, এম-এ যুক্ত বসত্তরপরন রায় বিদ্ব্বল্লভ 
্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন, এম-এ » রায় হরেজ্্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ 
যুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ ॥ হরিহর শেঠ | 


অম্পাদক- শ্রীযুক্ত ব্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সহকারী সম্পাদকগণ 
যুক্ত হৃবলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোঞ্সেপচন্ত্র বাগল, বি-এ 
জীযুক্ত মনো রন গুপ্ত, বি-এসসি শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন 
পত্তিকাধ্যক্ষ-- শীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টা্গার্ধ্য, এম-এ 
গ্রন্থাধ্যক্ষ- শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সা, বি-এ, বি-ই, 
কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর বি-এ 
চিত্রশা লাধ্যক্ষ-_ শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় এম-এ, বি-এল 
পুথিশালা ধ্যক্ষ- প্রযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবন্তী, এম-এ 


আয়ব্যয়-পরীক্ষক 


জীযু্ত বলাইটাদ কু, বি-এসসি, জি-ডি-এ, আর-এ প্রযুক্ত উপেক্্রনাথ সেন, বি-এ 


কার্ধ্যনির্ধ্বাহুক"-মমিতির সভ্যগণ 


১।' শ্রীযুক্ত সঙজনীকান্ত দাস, ২ শ্রীযুক্ত অনাথগ্োপাল সেন, এম-এ, ৩। শ্রীযুক্ত গুলিনবিহ্বারী সেন, এম-এ, 
8। রেভারেও শ্রীযুক্ত এ দৌতেন, এস্‌জে, ৫। শ্রীযুক্ত শৈলেন্ত্রকৃ্ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৬। ডর শ্রীযুক্ত 
নীহারর়ঞন রায়, এম-এ, ডি-লিট এও ফিল্‌, ৭ শ্রীুক্ত ছুর্খীশরণ চক্রবন্তাঁ, এম-এ, বি-এল, ৮। শ্রীবুক্ত কিরণচন্্র 
তত, এম-আর-এ-এস্‌, ৯ । ভ্রীযুক্ত গৌপালচল্্র ভটাচার্যা, ১০। প্রযুক্ত প্রফুল্পকুমার“সরকার, বি-এল, ১১। জরীযুক্ত 
ঘোগেশচগ্র ভাগ, এম-এ, ১২। শ্রীযুক্ত অনাথবদ্ধু দত্ত, এম-এ, ১৩ শ্রীযুক্ত তারকনাখ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, 
১৪। শ্রীযুক্ত জগরাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৫ । শ্রীযুক্ত জিতেগ্রনাথ বনু, বি-এ, ১৬। যুক্ত ঈশানচন্র 
রায়। বি-এ, ১৭। শ্রীযুক্ত ছিজেন্রলাল ভাদুড়ী, বি-এসসি, ১৮। শ্রীযুক্ত লীলামোহন সিংহ রায়। ১৯। শ্রীযুক্ত 
অনাথনাথ ঘৌষ, ২৭ । প্রযুক্ত কামিনীকুমার কর রার,২১। স্্ীযুক্ত মাখনলাল রা চৌধুরী, ২২ । শ্রীযুক্ত ললিতকুমার 
চট্োপাধ্যার, বি-এল, .২৩। শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচাধা, বি-এ, ২৪ । প্রীযুজ রায় বাহাহর হরেশচত্র সিংহ রায়, 
এম-এম বিস্তার, ২৫। শ্রীযুক্ত সত্যত্যপূ সেন, ২৬। প্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৭। প্রীযুক্ত সধীরকুমার 
রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৮। শ্রীযুক্ত নাখ মণ্ডল, এষ-এ, বি-এল। | 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রকা 


(ত্রৈমাসিক ) 
পত্রিকাধ্যক্ষ 


শ্রাউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
সুচী 


১! জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শ্ীদীনেশচন্দ্র ভট্রাচাধ্য এম্‌ এ ০০১ 
২। প্রাচীন বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থা ডর শ্রাণীহাররঞ্জন রায় এম এ ১১৫ 
৩। সিদ্ধ কাঞ্চপার দোহ] ও তাহার অন্থবাদ ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ এম এ বি এল ৩৫ 
১। কুত্তিবাসের বংশলত। ্রীদীনেশচন্দ্র উট্টাচাধ্য এম এ. ১৮ ৪০ 
অ্চত্বারিংশ সাঞ্ংসরিক কাধ্যবিবরণ ,-* ১-২৪ 

এ বাধিক অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ এ: এ 





আনাঁলেল্ চমন্ব্েক্ দুলাল 
প্যারীচাঁদ মিত্র (ওরফে “টেকচাদ ঠাকুর" )-প্রণীত 
সম্পাদক : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাঁস 
গ্রন্থক।রের জীবদ্দশায় প্রকাশিত ছুহটি সংস্করণের সাহায্যে পরিষত-প্রকাশিত বর্তমান 
সংস্করণের পাঠ নিণীত হইয়াছে । স্থৃতরাং 'আলালের ঘরের দুলাপ*এর ইহ। যে প্রামাণিক 
সংস্করণ, তাহ না বলিলেও চলে । অনেকগুলি চিত্র, গ্রস্থকারের জীবনী ও গ্রস্থমধ্যে ব্যবহৃত 
দুরূহ শব্দের অর্থসম্বপিত । মূল্য দেড় টাক]। 


ন্তাম্সদকর্্ণন্নি 


মহামঙ্তোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পার্দিত। ইহাতে মূল সুত্রঃ বাৎস্সায়নভাষু, 
ভাষ্কের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্ননী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্লিবেশিত হইয়াছে । এই 
গন্থের প্রথম খণ্ড ফুরাইয়া যাওয়ায় সম্পূর্ণ নূতন ভাবে এই খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইভাতে 
সর্বত্র ভাত্তার্থ-ব্যাখ্যার বিশদীকরণের জন্ত ও অনেক স্থলে জ্ঞাতব্য বহু অতিরিক্ত বিষষ্ব 
সন্গিবেশের জন্য প্রায় সর্বত্রই অন্থবাদ প্রভৃতি নৃতন করিয়াই লিখিত হইয়াছে । এই গ্রস্থ 
পাচ খণ্ডে সমাঞ্ধ। সাধারণ ও সদস্য পক্ষে মূল্য যথাক্রমে 22৩৯০ ২1০7 ২৪০, ২০7 ২৯ 
১০ 3 ২৯২১ ১|০ 7 ২০, ২২ সমগ্র গ্রন্থ একসঙ্গে ৮1০১ ৬॥০। 


শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্য।য়-প্রণীত 


শ্বজ্ীন্স লাউতস্শালাল্ ইভিজ্ঞাতল 


ডক্টর শ্রীন্ুশীলকুমার দে-লিখিত ভূমিক। সম্বলিত 
পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত সংস্করণ-_বহু চিত্রে সুশোভিত 
১৭১৯৫ খ্রীষ্টাৰ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পধ্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার 
ইতিহাস । বাংল! নাটাসাহিত্যের হ্ত্রপাত ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক উপাদানের 
সাহায্যে ইহাতে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য : সদস্য-পক্ষে ২২; সাধারণ-পক্ষে ২।০ 


প্রাপ্রিস্থান_-বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ। কলিকাতা। 


-বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাবলী- 


(মূল্যতালিকা £ পরিবদের সদস্য ও দাধারণের পক্ষে ) 


চণ্ডীদাসের প্রীকষ্ণকীর্তন (৩ সং) 
শ্রীবসন্তরঞ্ন রায় সম্পাদিত 
চ্যায়দর্শন-_বাংস্যায়ন ভায্য 
মহামভোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগাশ 
সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ. ৬|০, ৮|০ 
চত্তীদাস-পদাবলী, ১ম খও 
শরহরেকষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীন্ননীতিকুমার 
চট্পাধ্যায় সম্পাদিত 
প্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, নবসংস্করণ, 
সম্পাদক শমুণ।লকান্তি ঘোষ ৩০, ৪০ 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা 
শ্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গলিত 


৩৯২ ৪২ 


হুরপ্রসাদ্দ সংবর্গন লেখমাল।) ২ খণ্ডে 


শ্ীনরেন্্রনাথ লাহ। ও শ্রীস্নীতিকুমার 
চট্টাপাধ্যায় সম্পাদিত ৪২১ ৫২. 


1187)0-00904 60 69 90011060769 11) 
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ূ মশোখোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৩২ ৬২. 
উত্তিদ্‌ জ্ঞান (২ খণ্ডে) 
গিরিশচন্দ্র বন্ধ ১|০, ২০ 


২০) ৩২ 


 শ্রীকৃষ্ণমঙগল 


১ম খণ্ড (পরিবদ্ধিত ২য় সং) ৩1০, ৪) . 


এ এ ৫ ৩ 


বজীয় নাট্যশ।লা'র ইতিহাস (২য় স') 
শ্রীবজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়. ২২৯ ২|০ 
বাংল। সাময়িক-পত্র (১৮১৮-৬৭) 


২য় খণ্ড. 


শ্ীবজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২ 
লেখমালা নুক্রমণী | 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ০) ৪০ 
মহাভারত ( আদিপর্বব ) ূ 

হরপ্রমাদ শাব্ধী সম্পাদিত 4 


কালিকামঙল ব! বিদ্যাসুন্দর 
শ্ীচিন্ত/হরণ চক্রবতী মম্পাদ্দিত ১২১ ১1০ 
রসকদজ্-_কবিবল্লভ-রচিত 
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচাষা ও শ্রীআশুতোষ 


চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১২১ ১0০ 
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 
: শ্রারবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ অনুদিত ১২৯ ১॥০ 
অনাদি-মজল 
শবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়. ১॥০১ ২৯) 
নেপালে বাংল! নাটক | 


শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


] 
1 
1 


ৰ 


শ্রাতারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ১৯ ১॥০ 


গোরক্ষ-বিজয় 


শ্রমাবছুল করিম সাহিত্য-বিশারদ 


সম্পার্দিত |০) 4০ 
সংস্কৃত পুথির বিবরণ 

শন স্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ৫২, ৬০ 
আলালের ঘরের দুলাল 

শ্ররচেন্দ্নাথ বন্দোপাধায় ও 

শ্রীদদ্নীকান্ত দাস সম্পাদিত ১॥০ 
' সর্ববসংবাদিনী 

শ্ররামকমোহন বিষ্ভাভষণ সম্পাদিত 
| ৃ ১৪০১ ২1০ 
| 
কবি হেমচক্দ্র 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার |৮/০ 


সংকীর্তবনা মুত 
অমুল/চরণ বিছ্তাতৃষণ সম্পাদিত ॥%০, ৭ 
কৌলমার্গরহত্য 
সতীশচন্ত্র সিদ্ধান্ত ভূষণ সম্পাদিত ১1০১ ১॥০ 
মনোবিজ্ঞান 
নলিনাক্ষ ভট্টাচাধ্য ১২ ১০ 
৷ নব্যরসায়নী বিদ্া ও তাহার উৎপান্তি 


স্যর ্রগ্রফুল্লচন্ত্র রায় 1%, 
৷ বিঞুঃমুন্তিপরিচয় 
স্ানোদবিহারী বিদ্ভাবিনোদ 1০ 
: মাথুর কথা 
পুলিনবিহারী দত্ত ২২, ২॥০ 


১৯ ১|৩ , 


নি. কে. সেন এণ্ড কোংর 





্ এ 
₹ ই ধু 
টি গ্ুুত্ুন্ক ও্রচ্গাম্ লিজ্ভাঞ্গা গু 
৬19 হাল ৃ ৃ রী 
1 জাতীয় সাধনার এক দিক উজ্জল করিয়াছে । 1২ 
৫ তা ৃ ্ 
নি ৯ জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-গরন্থের মূলভিত্তিম্বরূপ মহা গ্রন্থ এ 

” 
রি ৯২ £ 
রি চরক সংহত। রি 


চরক চত্ুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুব্বেদ-দীপিক।? ও মহামহোপাধায় 
চিকিতসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্র কবিরাজ মহোদর প্রণীত “জল্স-করপতরু' মামী 
টাকাদ্বয় সহিত-_দেবনাগরাক্ষরে 
উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিত। গ্রন্থ সঙ্কলিত 
প্রথম খণ্ডে সমগ্র স্ত্রস্থান, মুলা 90০, ডাক্মাশুল ১৬/০ 
দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াওিপান স্থান, মূল্য ৬।০, ডাকমাশ্তন ১০/ 


তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিশ্দিস্থান, মুলা ৮৯, ডাকমাশুন ১1৮/০ 
সমগ্র তিন খণ্ড একত্রে ১৮২, মাশুলাদ সতন্ত। 


মি. কে. গেন 4 কৌ লিমিটেড 


জবাকুস্থম হাউস--৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 


প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 


গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শীশ্রীঞমিদ্েশ্বররী কালীমাতা'র মন্দির । 
ইহা একটি বহু পুরাতন শিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমু্ডি 
আসন আছে। দেবত! সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল-_-ট5ভরব । ই. আই, আর. ছুগলী-কাটোয়। 
লাইনের জীরাট ষ্টেশনের প্রায় অদ্ধি মাইল পূর্বের মন্দির । এখানকার মাছুপীতে সন্তান হয় ও 
রোগ সারে। বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন । 
সেবাইত-্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় 
বলাগড় পোঃ 


হক স্পুর্থিন্র ন্িশ্বল্রঞ 


অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত 


4 901)01278 ৮11] 17000726101 6০ 19:9105501 01700057701 1002 1018 00200101)016111 (0 
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এই গ্র্থ পরিষদ-মদ্দিরে প্রাপ্তব্য । 


জন্ম-শতবাধিক সংস্করণ 


সম্পাদক-__জ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস 


শ্রীযুক্ত হীরেন্্না দত্ত ইহার মাধারণ ভূমিক1 ও স্তর প্রীযদুনাথ সরকার ্রতিহাদিক উপন্যাসের ভূমিকা 
লিখিয়।ছেন । মূল্য_€ক) সাধারণ সংস্করণ-__সমগ্র রচনার অগ্রিম মূলা ২৫২। ডাঁক-খরচ ম্বতন্ত্র। (থ) বিশিষ্ট 
সংক্গরণ_-ধ।হ।র। অগ্রিম মুল্য ২৫২ এবং পুন্তক-বাধাই খরচের জন্য অতিরিক্ত ৫. দিবেন, তাহাদিগকে সমগ্র 
গ্রন্থবলী নয়টি খণ্ডে ব।ধাইয়! দেওয়া হইবে। ডাক-খরচ শগতন্ত্র। (গ)রাজ-সংস্করণ_ বহার! গ্রস্থপ্রকাশে অগ্রিম 
৫*২ ট।ক1 দান করিয়! 'আুকুলা করিবেন, তাহাদিগকে মুল্যবান কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন 
সংস্করণ নয়টি খণ্ডে বাধাইয়া উপহার দেওয়] হইবে। | 


ষ্টবা-_সংধ(রণ সংস্করণের প্রত্যেক গ্রন্থ খুচর। কিনিতে পাওয়া যাইবে । 


মাইকেল মধুসু্দন দত্ের 


সম্পুর্ণ বাংল। গ্রস্থাবলী 
সম্পাদক-জ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসক্নীকান্ত দাস 


(১) কাব্য এবং (২) নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রঠন1--এই ছুই খণ্ডে প্রকাশিত হইল। 


মুল্--(ক) দুই খণ্ডে বাধানে। সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর মুপ্য সাড়ে বাঁর টাঁকা। (খ) খুচর! গ্রস্থ--প্রতোক 
পুণুক শ্বতন্ত্র কাগজের মলাটেও পাওয়া যাইবে এবং ধহার সমগ্র গ্রন্থাবলী একমঙ্গে লইবেন, তাহ।র!| 
১১০ টাঁকায় পাইবেন । প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডাক-খরচ খবতন্ত্র দেয়। 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদগ্রস্থাগাঁর 
পুস্তকতালিকা-_প্রথম খণ্ড (বাংল ) 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-গঞ্ষিদে সংরক্ষিত গ্রস্থসংগ্রহের মধ্যে এই সকল সংগ্রহের বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী প্রস্তুতি 
ভারতীয় ভাধায় লিখিত গ্রঙ্থের তালিক1 প্রক।শিত হইল,_-(ক) বিদ্যাস।গর-গ্রন্থসংগ্রহ, (খ) সত্যক্দ্রন।প দত্ত 
গ্রন্থনংগ্রহ, (গ) খতেঙ্রনাথ ঠাকুর-গ্রন্থমংগ্রহ, (ঘ) রমেশচন্ত্র দত্ব-গ্রন্থসংগ্রহ এবং (ও) পর্ষিদের সাধারণ গ্রন্থ'গ্রহ 
(প্রথমাংশ)। প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সংগ্রহ পরিষদ্গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব । এই তালিক। 
সহিত্যনুসদ্ধিংট গবেষকগণের বিশেষ উপযোগী । মুলা পাচ ট।কা। 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং 


২৪৩।১, অপার সারকুলার রোড, কলিকাত। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পনিকা 


উনগঞ্ধাশ ভাগ 


পত্রিকাধ্যক্ষ 


উমেশচক্দ্র ভট্টাচার্য্য 





বঙ্গাব্দ ১৩৪৯ 


কলিকাতা, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড 
বলীয়-সাঁহিত্য-পরিষণড মন্দির 


হইতে শ্রীরামকম্ল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত 


১। 
| 


৩। 


৪ । 
৫ | 
৬। 
৭। 
৮। 


৭ | 


১০ | 


১১। 
১২ । 


১৩। 


১৯৪ । 


১৫। 


১৬। 


প্রবন্ধের নাম 

কালীকীর্তন 

কত্তিবাসের বংশলতা 

চণ্তীমঙ্গলের একটি 
পুথির পরিচয় 

চন্দ্রশেখর স্বৃতিবাচস্পতি 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 


প্রাচীন বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থা ভক্টর শ্রীনীহাররঞ্রন রায় এম এ, ডি লিট এগু ফিল ১৫ 
বন্তিশ সিংহাঁসনের নবীন রূপ শ্রী॥চিস্তাহরণ চক্রবর্তী এম্‌ এ 


বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও 


চট্টশোভাঁকববংশ 


বৈদিক কির কাল নির্ণয় 
বৈছ্যকমহোপাধ্যায় 
নিশ্চল কর 
ভাঁরতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল 
মাইকেল মধুস্দন দত্তের 
প্রথম জীবন 
রঘুনাথ শিরোমণি--১ 
শব্দচচ। 
সিদ্ধ কাছুপার দোহা ও 
তাহার অস্বাদ 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 


প্রবন্ধ-সূচী 


লেখকের নাম পৃষ্ঠা 
শ্রীসনৎকুমার গ্রপ্ত * ৫৫ 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম্‌ এ ৪ 


ডক্টর মুহম্মদ শহীছুললাহ এম্‌ এ, বি এল, ভি লিটু ৯১ 
শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী এম্‌ এ 8 ৪ 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্রাচাধ্য এম্‌ এ রা 


১৩৮ 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য; এম্‌ এ 5 সত 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিষ্তানিধি এম্‌ এ ১০৬, ১২৭ 
শ্রীদদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ ০১ ৯৩ 
শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
শ্ীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১ 
শ্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচাধ্য এম্‌ এ ১১৭ 
শ্রৃহর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ ১৪৪ 


ডক্টর মৃহম্মদ শহীছুলাহ এম্‌ এ, বি এল, ডি লিট ৩৫ 
স্যর শ্রীফুনাথ সরকার এম্‌ এ, ভি লিট ০০:8১ 


ন।হিত্য-পরিষং-পত্রিকা 
৪*শ বর্ষ, প্রথম সংখা! 


১৩৪৭৯ 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ্য এম-এ 


ত্রিবেণীর স্বনাম্ধন্ত জগন্নাথ তক্পঞ্চাননের ন্যায় সর্বশাশ্বগুর দীর্ঘজীবী মহাপগ্ডিত 
বিগত ছুই শতাব্দী মধ্যে বঙ্দেশে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই । তাহার জীবনীসংক্রান্ত 
অনেক কথা শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সরকারী দপ্তরখানায় আবিষ্ষার 
করিয়৷ প্রকাশ করিয়াছেন।, আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহার ও তাহার পূর্ববপুরুষগণের 
বিলুপ্তপ্রায় কীত্িকাহিনী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। 

শ্ীরামপুরের বিখ্যাত পাড্রী ওয়ার্ড সাহেব হিন্বুদের বিবরণ তীহার স্থবিখ্যাত গ্রস্থে মুদ্রিত 
করেন। এই গ্রস্থের প্রথম সংস্করণ ১৮১১ গ্রীষ্টান্দে বুহৎ ৪ খণ্ডে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 
হয়।২ গ্রন্থের প্রথমাংশ রচনাকালে জগন্নাথ তর্কপঞ্ধানন জীবিত ছিলেন। বাঙ্গলার 
তৎকালীন চতুষ্পাঠীসমূহ বিষয়ে ওয়ার্ড সাচেবের কৌতুহলজনক মৃল্যবান্‌ উক্তি এখানে 
উদ্ধৃত হইল £-_ 
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নবদ্বীপের পূর্ণ অভ্র্যদয়কালেও জগন্নাথের সর্বাতিশারী প্রতি! অপূর্ব প্রতিভার পরিচায়ক 


সন্দেহ নাই। ওয়ার্ড সাহেব এ স্থলে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ৭টি বিচ্যাস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে ভট্টপল্লী প্রভৃতির নাম নাই। 


১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৭২৯-৩৫ দ্রষ্টব্য । 

২। ১, ৬180: 40০0176047৫ 11/7666705, 7:880501 27১ 2411973 ০1 671 1757600$ : 4 ৬০1৪, 
মুখপত্রে ০80, 1811 তারিখ আছে, কিন্ত গ্রস্থমধ্ো (1. 815) ১৭২৯ শকাবের (১৮০৭ খুঃ) পঞ্জিকার উল্লেখ 
দেখিয়া মনে হয়, মূল রচন| ১৮*৭ খবংএর পরে নহে। এই গ্রন্থের পরবতী সংখ্করণসমূহ অনেক পরিবর্তিত বটে। 


৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [| ১ম সংখ্যা 


জন্ম-স্থত্যুর তারিখ 


জগন্নাথের জন্মা সম্বন্ধে সামান্য মতভেদ পরিলক্ষিত হয়; এক মতে ১১০১ সন এবং 
অন্ত মতে ১১০২ সন। মৃত্যুকালে তাহার বয়ঃক্রম ওয়ার্ড সাহেব তিন স্থানে তিন প্রকার 
দিয়াছেন ১০৯১ ১১২ এবং ১১৭ ।৩ 

জগন্নাথের মৃত্যুসন বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই 7 বিশ্বকোষ, চরিতাষ্টক, উমাচরণ ভট্াচার্য-রচিত 
জীবনীগ্রস্থ ও রজনীকান্ত গুপ্রের চরিতকথা'য় ১২১৪ সনে তাহার মৃত অভ্রান্তরূপে লিখিত 
হইয়াছে, কিন্ত ভ্রান্তিবশতঃ ইংরাজি সনটি ১৮০৭ না হইয়া ১৮০৬ হইয়া রহিয়াছে । 
জগন্নাথের মৃত্যুদদিবলের উল্লেখ কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। তৎকালে ব্রাঙ্ষণপপ্ডিতসমাজে জন্ম- 
মৃত্যুর শকান্ক অপেক্ষা তিথিটিই অভ্রান্তরূপে প্রচারিত হইত। স্বর্গায় উমাচরণ ভট্টাচাধ্যের 
লেখা মতে জগন্নাথের মৃত্যুতিথি “আশ্বিনী কুষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া” ( পৃ. ৫৫) গণনা্সারে 
তদ্বারা ১২১৪ সনের ৪ কান্তিক ( অর্থাৎ ১৮০৭ থু; ১৯ অক্টোবর ) জগন্নাথের মৃত্যুদ্দিবস 
নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায়। 

সৌভাগ্যবশতঃ জগন্নাথের জন্মশকাঙ্কে সন্দেহনিরসনের উপায়ও প্রা্চ হওয়! গিয়াছে। 
মৃত্যুকালে জগন্নাথের বয়ন ১১১ ( চরিতাষ্টক ) হইতে ১১৩ ( উমাচরণ ভট্টাচার্য) মধ্যে 
ছিল? দ্বিতীয়তঃ তাহার জন্মতিথি “আশ্বিণী শুরু। পঞ্চমী” ( উমাচরণ, পৃঃ ৬) এবং তৃতীয়ত: 
তাহার রাশ্টাশ্রিত নাম ছিল “রাম্রাম”। জ্যোতিংশাস্ত্রাহসারে একমাত্র “তুলারাশিশতে 
রকারাদি নাম নির্বাচন হয়। ১০৯৯, ১১০০, ১১০২ ও ১১০৩ সনে আশ্বিনী শুরু! পঞ্চমীতে 
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৪৯শ বর্ষ ] জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ৩ 


তুলারাশি ছিল না, ছিল বুশ্চিকরাশি। ১১০১ ও ১১০৪ সনে এ তিথিতে তুলারাশির 
সংযোগ ছিল। মৃত্যুকালে জগন্নাথের বয়স ১১০-এর উপর ছিল, ইহা প্রায় সর্ধববাদিসশ্মত। 
স্বতরাং ১১০৪ সন ছাড়িয়া আমরা! ১১০১ সনেই জগন্নাথের জন্ম নিঃসন্দিপ্ধরূপে নির্ণয় করিতে 
পারি। গণনানুসারে ১১০১ সনের ৯ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার বিশাখ। নক্ষত্রে তাহার জন্মকাল 
নির্ণীত হয়ঃ ( অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৬৯৪ খুঃ)। 


গ্রন্থ রচনা 


জগন্নাথ যৌবনকালে কতিপয় সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে “রামচরিত- 
নাটক” হইতে স্বর্গত উমাচরণ ভট্াচাধ্য মহাশয় (পৃঃ ৫১-২) পাঁচটি শ্লোক উদ্ধত 
করিয়াছেন। বর্তমানে এই সকল রচনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । তাহার “বিবাদ- 
ভঙ্গার্ব” ১৭৯২ থৃঃ সম্পূর্ণ হয়, তখন তাহার বয়স ৯৮ বৎসর। গ্রন্থারভ্ে তজ্জন্ত তিশি 
লিখিয়াছেন,-_ 
ক মে বুদ্ধিজীর্ণনৌক1 ক শারং দুর্গমাখুধিত। 
প্রভ নুগ্রহ এবৈতত্তরণে শরণং তথ1॥ 
এই স্থবৃহৎ গ্রন্থ রচনাকালে তিনি স্বয়ং মালিক ৩০০২ এবং তাহার. প্রত্যেক সহকারী মাসিক 
১০০২ বৃত্তি পাইতেন। জগন্নাথ তাহার সহকারীদের নাম কৃতজ্ঞহদয়ে গ্রন্থারস্তে পিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, 
| র।ধাকান্তঃ সথবিছ্ো! বিমলদৃঢ়মতিঃ শ্রীপুর: সপ্রমা দন 
শ্রীরাম! মে।হনান্তেো নিধিরপি পরগে! রাঁমতঃ শীঘনশ্চ। 
চমাওঃ শীলগঙ্গীধর ইতি বিদিতে। যত্ববান্‌ শিশ্যুব, 
কু্ধয।ৎ তৎকাঁধ্যসিদ্ধিং নৃপবুধরমণীং নিশ্চয়ে! মে বিশঃ ॥ (চতুর্থ প্লেংক) 
এই ছয়জন সহকারীর মধ্যে রাধাকাস্ত তর্কবাগীশ রাজা নবকৃষণের সভাপপ্ডিত ছিলেন 
এবং তদ্বারাই জগন্নাথের নাম সাহেব মহলে পরিচিত হয়। এই রাধাকান্ত ওয়ারেন 


৪। কৌতুহলী পাঠকের জন্য জগনীথের জাতচক্র এখানে মুদ্রিত হইল; এ দিবস পঞ্চমী ৫৬1১৫ পল ব্য।গী 
এবং বিশাখা ২০।৩০ পল ব্যাপী ছিল। সুতরাং হুযোোদয়ের ৬ দও মধ্যে জন্ম হইলে তুল! রাশি হয়। 


৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সংখা! 


হেষ্টিংসের নির্দেশে “পুরাণার্থ প্রকাশ” নামক এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন :--“রাজ- 
রাজেশ্বর-শ্রীল-ে্টীনস্য নিদেশতঃ1”« গুরুপ্রসাদ ও রামমোহনের পরিচয় বর্তমানে অজ্ঞাত। 
“রামনিধি বিদ্যালস্কার” জগন্নাথের কনিষ্ঠ পুত্র 'এবং “ঘন্শ্ঠাম সার্বভৌম” ও “গঙ্গাধর তর্কভূষণ* 
তাহার প্রিয়তম প্রতিভাশালী পৌত্রদ্বয়। উভয় পৌত্রই পরে জজ-পণ্তিত হুইয়াছিলেন এবং 
জগন্নাথের জীবদ্দশায় স্বগর্ হইয়! তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, 
জগন্নাথ তাহার পুত্র ও পৌত্র-দ্বয়ের সহিত একযোগে গ্রস্থরচনাকালে মাসিক ৬০০২ টাকা 
উপার্জন করিতেন? স্থতরাং এ বিষয়ে তাহার জীবনী-লেখকদের উক্তি ভ্রাস্তিমূলক নাও 
হইতে পারে । ৰ 

“বিবাদ ভঙ্গার্ণব, অষ্টাদশ দ্বীপে বিভক্ত, প্রত্যেক “দ্বীপ” কতিপদ্ব "রত্বে”র সমষ্টি। এই 
স্থবৃহত গ্রস্থের মূল প্রকাশিত হয় নাই এবং ভবিষ্ততে মুদ্রিত হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। 
জগন্নাথের অপুর্বব পাগ্ডিত্যের নিদর্শন তজ্ন্য পরোক্ষভাবে কোলক্রকের অঙ্গবাদগ্রস্থ হইতে 
পরিগৃহীত হইবে । জগন্নাথ এই গ্রন্থে বহুতর স্থলে তাহার নিজ বংশীয় ছুই জন মহাপগ্ডিতের 
মত সাদরে উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে চিরম্মরণীয় করিয়। গিয়াছেন--তাহার জ্েষ্ঠতাত ও 
স্মার্তৃগুর “ভবদেব ন্আায়ালঙ্কার” এবং জ্যেষ্ঠ পিতামহ “বাচম্পতি ভট্টাচার্য” |» এতদ্বারা 
বুঝা যায়, জগন্নাথের পাগ্ডিতা অনেকট। কুলক্রমাগত, যদিও বর্তমানে তাহার পূর্ববপুরুষগণের 
পাণ্তিত্যস্থতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুছিয়৷ গিয়াছে । আমর! তাহাদের বিস্বতপ্রায় কুলকীর্তি ও 
পূর্ববপরিচয় যথাসম্ভব সংকলন করিয়| দিলাম। 


কুলপরিচয় 


“বিবাদভঙ্গার্ণবে'র পুম্পিকায় জগন্নাথ তাহার পরিচয় এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন £-- 
পরিচ্ছেদাতীতাখিলবিচ্যাধারপরিশীলনবিমলীকৃত-”পালধি”-কুলপ্রৃত-জীহবীলমলংকৃততিবেণী নিলয়-্রীরুত্রতর্ক- 
ব।গীশভট্াচার্যযাস্বজ-শ্রীজগন্নাথতর্কপঞ্চাননভ্টীচার্য্যকৃতে বিব।দভঙ্গা বে ****** ৭ 
অর্থাৎ জগন্নাথ রাটীয় শ্রেণীর কাশ্ঠপ গোত্র, “পালধি"গাঞ্ী, শুদ্ধ শোত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং এই বংশ অগণিত সমস্ত শাস্ষের অনুশীলন দ্বারা ন্তায়-স্থৃতি-প্লাবিত বঙ্গদেশে একটা 
বৈশিষ্ট্য রক্ষা! করিয়াছিল এবং জগন্নাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার বীজ ধারণ করিয়াছিল। 
রাট়ীয় কুলগ্রস্থে শ্রোত্রিয়বংশের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ব্রিবেণীর 


৫। 13191001019] 1116 ১ ১0৫088 0190783. 213$., ০. 821, 
৬। ভবদেব £ 00190790198 11898 (1198) [. 0, 18-4) 20 1 |], 5, 291-8, 90৮ ; 2, 17,166. 


বাচস্পতি ভট্টাচার্য £--48. 1. 188, 239 ; [, ৪০, 82-৪, 111, 209. 920, 224, 298, 80৮, 841) 869 ; 
17. 6-7, 11, 16-17, 26, &2-১, 88, &৮-6, 6০0-8. 90, 111, 163, 169-8, 166, 171, 186, 188, 209, 8%6, 
898, 940-498, 846-7, 8707 7৬, 9-10, 16, 7-18, 71, 166, 171-, 176, 909. 


৭ | 2765, 0%/, 07150$, 1155.) 08]. 98085716 0০110£9, 99:61) 00, 118-49, 


৪৯শ বর্ষ] জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ৫ 


পালধিবংশে জগন্নাথের পূর্বে কুলক্রিয়া দ্বারা কেহই সমুদ্ধি স্থচন] করেন নাই। জগম্নাথই 
প্রথম সমুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হইয়া কুলক্রিয়া দ্বারা সামাজিক মর্ধ্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 
ফুলিয়ামেলের বিখা'ত কুলীন নারায়ণ ঠাকুরের পৌত্র এবং মুলুকচন্দের পুত্র রামগোপাল 
মুখোপাধ্যায়ের কুলক্রিয়ার বর্ণনায় কুলগ্রন্থে পাওয়! যায়-_“ত্রিবেণী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন্য 
কন্যা বিবাহঃ, সতু আধুনিক পালধি।৮৮ কুলাচাধ্যের এই উক্ত দ্বারা ত্রিবেণীর পালধিবংশ 
মূলতঃ বিশুদ্ধ কি না, সন্দেহ উখাপিত হইতেছে। যাহা হউক, এই রামগোপাল 
মুখোপাধ্যায়ের এক পুত্র (জগবন্ধু ) ণবদ্বীপারধিপতি রাজা শিবচন্দ্রের কন্তা বিবাহ 
করিয়াছিলেন__ইহাও জগন্নাথের গৌরবছ্গনক সন্দেহ নাই। ফুলিয়ামেলের বিষুঠাকুরসস্কতি 
রামদেববংশ সীতারাম-গোঠী-সম্ভৃত “রামরাম মুখোপাধ্যায়” পত্রপিণিগ জগন্নাথ তর্কপর্চাননের 
কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন । 


রুদ্রেদেব তর্কবাগীশ 


জগন্নাথের পিতৃদেব রুদ্রদেব তর্কবাগীশ একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার ছিলেন। তাহার 
প্রধান গ্রন্থ (১) প্প্রবোধচন্দ্রোদয়” নাটকের রৌদ্রী টীকা বঙ্গদেশে বুল প্রচার লাভ 
করিয়াছিল এবং ইহার বহুতর প্রতিলিপি আবিচ্ধত হইয়াছে ।». গ্রস্থারস্তে আছে :-- 


জনিতম্বীয়বিম্বেতি শঙ্ুমৌলিবিধুত্রম। 
ভবানীনথচন্দ্রালী প্রকাঁশয়তু মে মনঃ॥ ১ 


শ্ীরু্রদেবকবিরত্র মনে| নিধাতুং মান্যাজ্বিপঙ্কজদলে বিনয়ং করোতি। 
সংবর্ধনেপাকুশল! ন হি কৌমুদী কিমভ্তোনিধেঃ কিমপি কোস্থভমাতনোতি ॥ ৩ 
গন্থশেষ যথা 25 
বসিকং ব্রঙ্গণি রসিকং মৈত্র্যাদেঃ পরিশোধনে (চ) কৃষিকং। 
গুণবত্যেষ! টাক] রময়তনিশং হখেন রোত্্রী । 
কর্ত মিদং পরিরন্ধং যো যে! গ্রন্থে ময়ালোকি। 
কুত্রাপি স্থলিতং চে তদ্ঘিজ্ঞেয়ং তদীয়দেশেন। 


৮। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৮১৫(খ) সংখ্যক কুলপঞ্ীর ৩২৪খ পত্র ও পৃথক কতিপয় পত্রের মধ্যে 
৭থ পৃষ্ঠ দষ্টবা। পৃথক্‌ ৩ক পৃষ্ঠে রামর[মের কুলক্রিয়া আছে। 

৯1 0%%., ০, 288 ) £, %368 7 10650. 0. 09018. 1133. 8. 4. 3. 8., ০], খা.) 20, %া- 
59 ( তিনটি প্রতিলিপির মধ্যে একটা ১৬৭* শকাঁব্দে স্ুবিখাত টাকাকার কাশীরাম বাঁচম্পতির স্বহস্তলিখিত )। 
নবন্বীপে মাধব সিদ্ধান্তের গ্রন্থসংগ্রহে একটি প্রতিলিপি আছে এবং তত্রত্য 70210 ৬1] /১0810-587516 
[.10519-তে একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা! করিয়াছি; ইহ। ১৭১৮ শকাবে গঙ্গাধর শর্মী কর্তৃক 
লিখিত। এই গঙ্গাধর সম্ভবতঃ জগন্নাথের পৌত্র গঙ্গাধর তর্কভূষণ, ধিনি তৎকালে কৃষ্ণনগরের জজপণ্ডিত ছিলেন। 
কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর অধিকাংশ পুথি এখন নবন্বীপে রক্ষিত। প্রতিলিপির শেষে গঙ্গাধরের প্রধম পুত্রের জাতপত্র 
আছে--১৭১৬ শক ২৩ চেত্র শুক্রবার জন্ম । 


৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক৷ [ ১ম সংখা 


যন্ত।পি গৌতমশান্ত্রাং পরিশে।দ্ধং শক্যতে সময়া। 
গ্রান্থিকমতপরিবৃতৌ সন্তং সন্তং ননু বাধতে ভীতি: ॥ 
ইতি শ্রীযুতহরিহর-তর্কালঙ্ক।র-ভটা চা্যতমুজ-শ্রীরুদ্রবিনি শ্মিত****০৫ ৪৩থ পত্র) 
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গীয় সংস্করণে মহেশ্বর স্যায়ালঙ্কারকৃত টাকা মুদ্রিত হইয়াছে। 
রুদ্রদেব দুই স্থলে (১৪ ও ৪২ পত্রে)যে পূর্ববর্তী টাকাকারের সন্দর্ত উদ্ধত করিয়াছেন, 
তাহা মহেশ্বরের নহে । রুদ্রদেব এই টীকায় বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্যভাস্ক (৩৩ ক পত্র), 
বৌদ্ধাধিকার (৮ খ), গুণকিরণাবলী (১০ ক) এবং শিরোমণি ভট্টাচার্যের (১১ ক) মত 
উল্লেখ করিয়া পাপ্ডিত্য প্রকাশ করিলেও তাহার সময়ে প্রাচীন আচাধ্যদের পরিচয় প্রায় 
সম্পূর্ণ বিলুপ্প হইয়াছিল। দ্বিতীয়াক্কের “নৈবাশ্রাবি গুরোর্মতং” গ্লোকটির তিনি অতি 
অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । যথা 
“...বাচস্পতেবৃ হম্পতি-প্রণীত-মধ্যমাগমস্ত | মহোদধেঃ জ্যোতিঃপ্রসিদ্ধ-সামুদ্র কগ্রস্থস্য, 
মাহাব্রতী প্রকৃতমীমাংসা। শালিকগিরাং ন্যায়বাত্তিকানাং (??)” (১১ ক)। এই গ্রন্থে 
রুদ্রদেব স্বরচিত অজ্ঞাতপূর্ব (২) শকুস্তলাটাকা ও (৩) রত্বাবলীটাকার উল্লেখ করিয়াছেন; 
য্থ] শ 
নান্দীলঙ্গণত্বন্মংকৃতাঁতভিজ্ঞ(নটীকায়ামনুসন্ধেয়ং। (২খ) 
'হুত্রধারঃ পঠেমান্দীং মধ্যমন্বরমীশ্রিত' ইতি নাট্যকল্পতক্লবিরোধাপত্তেঃ 
ইত্যর্থমেব নান্দান্তে ইতি নিবরনস্তি। অত্র বিশেষে।হস্মকৃত-রত্বাবলী-টাকা য়া মনুসন্ধেয় | (৩ক) 
উমাচরণ ভট্টাচাধ্য মহাশয় যে লিখিয়াছেন, রুদ্রদেব “এতদ্েশপ্রচলিত সমস্ত সাহিত্যশাস্্বের 
টাকা” প্রস্তত করেন, তাহা বোধ হয় ঠিক। আমরা নবদ্বীপে ক্ুদ্রদেব-রচিত (৪) 
“উত্তরনৈষধের টাকা”্র কতিপয় পত্র দেখিয়াছি গ্রস্থারস্তে এই শ্লোক আছে £_- 
শীহর্ষোত্তরনৈষধীয়চরিতাস্তৌধো বিহারাআনাং 
শ্রীহ্যায় সতাং তনোতি তরণিং শ্ীরুজ্র্দেব কবিঃ | 
শীহর্ৈকনিকে তনাজ্বি,যুগলে সংবেশিতা্ম। হৃদি 
শ্রীহর্ধেকসদামনে। হরিহরপ্রাজ্ঞাধিরাজাত্মজঃ ১০ 
জীবনীকারের মতে ক্ুদ্রদেব ৯০ বৎসর বয়সে স্বগী হন, তখন জগন্নাথের বয়স ২৪ 
(১৭১৮ খু১)--এই প্রবাদ সর্বাংশে প্রমাণসিদ্ধ নহে; কারণ, রুদ্রদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
ভবদেব ১৭২৯ খুঃ অবেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 


ভবদেব ন্যায়ালক্কার 


জগন্নাথের জ্যোষ্ঠতাত ও স্মার্তগুরু ভবদেব ন্টায়ালঙ্কার বাশবেড়িয়ার শুদ্রমণি রাজা 
গোবিন্দদেবের আশ্রয়ে থাকিয় “স্বতিচন্্র” নামক এক বিরাট্‌ স্থৃতিনিবন্ধ রচন! করেন। 
ইহা “ষোল কলা"য় পরিপূর্ণ, যথা £__ 


১০ নবদ্বীপ 1.107275-র ৫৬৬ সংখ্যক পুথি (২ পত্র মাত্র )। 


৪মশ বর্ষ ] র জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ৭ 


তিথধিব্রতং চ সংস্কীর আহিকং শ্রাদ্ধমেব চ। 

আচারশ্চ প্রতিষ্ঠা চ বৃষে।তসর্গঃ পরীক্ষণং 

প্রীয়শ্চিত্ং ব্যবহারে! গ্রহ্যজ্ঞশ্চ বেশুভুঃ | 

মলির চত্তদ] দানং শুদ্ধিশ্চান্ত কলা; শ্বতাঃ॥ (তিণিকলাঁ, 1, 0. 0. 44 ) 


তন্মধ্যে তিনটি কলার প্রতিলিপি লগ্নে রক্ষিত ছিল--তিথিকলা' শ্রাদ্ধকলা ও শুদ্ধিকলা । 
কলিকাতা সোসাইটার পুথিশালায় তিথিকলা, প্রায়শ্চিত্তকলা ও ব্রতকলার ২ পত্র রক্ষিত 
আছে-_বাকী ১১ কলা এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে । জগন্নাথ ব্যতীত মৃত্যুঞ্জয় বিছ্ভালস্কারের 
পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কার “দায়কৌমুদী” গ্রন্থে (19গ 4. 7). 0. 0) এবং এদত্তকৌমুদী”তে 
(0১. 7১. 999, “কলাকার” ) ভবদ্দেবের মত উল্লেখ করিয়াছেন। সৌভাগ্যবশতঃ ভবদেব 
প্রায় সর্বত্র রচনাকাল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :-_ 
শ্রাদ্ধকলার রচনাকাল “পৃথিবীবেদতকেন্টু” শাকে (১৬৪১) অর্থাৎ ১৭১৯ খৃঃ (9, 

1). 446) | শুদ্ধিকলার রচনাকাল :-- 

বহিবেদতর্কতৃমি-শাকরাজরংসরে (১৬৪৩ শক) 

শ্রীশপাদপন্সযুগ্ধমানিপত্য পুস্তকং ৷ 

শীভব।নুদেব-দেবশন্দণ। শ্বকন্মণে 

ধশ্মিলো কধর্নাকর্দন।ধনায় কীন্তিতং॥ (01) 


প্রায়শ্চিত্তকলার রচনীকাল “তর্কবেদ তর্কচন্দ্রশাকরাজবতৎসরে” € ১৬৪৬ শক ) 
(165. 0.১ 1. 4. 9. 13) ৬০1. 117. 1১. 199) 
তিথিকলার শেষে ভবদেব তাহার উর্ধতন ৩ পুরুষের নাম কীর্তন করিয়াছেন । যথা, 


মীমাংসাদিনয়েষু ষট সু নিপুণ; শৈবাদিসিদ্ধাগ্তবিং 
প্রাজ্ঞ; সর্ববপুরাণভা রত-চতুর্বেদাদিবিগ্ঘ।খপি | 
গঙ্গ।দাস-পদান্বিতঃ সরধুনীতীরোপকণ্ঠস্থিতো 
বিগ্যাভূষণবিশ্রুতস্তদনু ভট্ট ।চার্ষবিজ্ঞা খ্র্ণীঃ 
আসীত্তৎসদৃশঃ হতঃ শিব-পদ।২ কৃষ্ণ শ্রিতো স্য।য়তঃ 
পঞ্চাস্তানুগতাদ্ধদন্তি বিবুধাঃ পঞ্চাননং সর্ববদ]। 
ভট্টাচাধ্যপদান্বিতে।, হরিহরস্তস্তা জন্তংসম 
আসীন্নামবিপধ্যয়াদ নুদিনং তর্বার্ণবপ্লাবনাং॥ 
তর্কালঙ্করণা দ্বহপ্তি. ধিয়ন্তব্রপবিদ্যার্থতে। 

ভষ্টা চার্যপদা শ্রয়ং সুকৃতিনাং বংশে ততো ভৃস্ভবঃ। 
দেবাৎ পূর্ব্ব অথে। পিত। চ স্কৃতী শ্রীপূর্বনায়। বদন্‌ 
স্ায়ালঙ্কীরমাদৌ বিবুধজনকৃতথ্যা তিযুক্তস্ততোহভূৎ ॥ 
ভট্টাচাধ্যপদ।খ্রিতঃ সকলশাস্ত্রাভ্যাস)সংবোধিতঃ 
শ্মুতযাচারপুরাণবেদনিগ্রমাগ্যালোক্া সছাত্বতঃ। 
তেনে সর্ববতাং মুদে শুভপ্দিনে চন্দ্রং শ্মৃতেস্তত্বত: 
সারাৎ সারতরং পিবস্ত বিবুধাস্তত্রাম্বতং যে বিছুঃ 


৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [১ম দখা 


ভবদেবের প্রপিতামহ “গঙ্গাদাস বিগ্াভৃষণ" ষড় দর্শন, শৈবার্দিসিদ্ধান্ত, পুরাণ, মহাভারত ও 
চতুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন। তৎপুত্র “শিবকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন” পিতৃতুল্য পণ্ডিত 
ছিলেন। তৎপুত্র "হরিহর তর্কালঙ্কার” প্রধানতঃ নৈয়ায়িক ছিলেন; তৎ্পুত্র ভবদেব 
হ্থায়ালস্কার স্মৃত্যাদি বহু শাস্ যত্বপূর্বক আলোচন| করিয়। “স্মৃতিচন্দ্র” রচনা করেন। 

ভবদ্দেব অতঃপর “তীর্থসার” নামে তীর্ঘযাত্রাবিধায়ক এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই 
গ্রন্থের রচনাকাল ১১-- 

(ভূ)মিবাণতর চন্ত্র-শীকরাজবৎসরে (১৬৫১ শক) 
ভবদেবের কালবিজ্ঞাপক শ্লোকের ভাষা ও ছন্দ উল্লেখযোগা 1১. এই গ্রস্থের গঙ্গাাগর' 
প্রকরণটি বৈশিষ্ট্যপূণণ ও আলোচনাযোগ্য (১১১-১৩ পত্র )। গ্রন্থের স্থানে স্থানে “প্রয়োগে 
বিশিযা লেখ্যং” (৬৯ পত্র) দেখিয়া বুঝ! যায়, ভবদেব তীর্থপ্রয়োগ বিষয়ে পৃথক্‌ গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন । তত্ভিন্ন তিনি “জ্যোতিষন্থ্যয;” নামে এক জ্যোতিগ্রস্থও রচনা করিয়াছিলেন : 
যাত্রাহ্কালস্ত জ্যোতিষহূর্য্যে লিখিতঃ। (৯৮ কপত্র) | 

ন্ৃতরাং “চন্দ্র-স্থয্যে”র স্থষ্টিকর্তা ভবদেব বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ট স্বতিনিবন্ধকাররূপে সম্মান 
পাওয়র যোগা। ১৬৫১ শকে (১৭২৯ গৃঃ) রুদ্রদেব বাচিয়া থাকিলে, প্রবাদ অনুসারে 
তাহার বয়স হইত ১০১, ভবদেব তদপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠ । এত অধিক বয়সে গ্রস্থরচনার 
মামথ্য থাকা প্রায় অসম্ভব । ম্থতরাং জগন্নাথের জন্মকালে রুদ্রদ্দেবের বয়স ৬৬ ছিল বলিয়া 
যে গ্রবার্দ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা অমুলক বলিয়া মনে ভয়। 


হরিহর ভর্কালঙ্কার 


ভবর্ধেব তাহার গ্রঞ্থের পুশ্পিকায় তাহার পিতাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত 
করিয়াছেন। তিনি একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন সন্দেহ নাই । কুদ্রদেব প্রবোধ- 
চঞ্দরোদয়ের টাকায় তদ্রচিত একটি ন্থায়গ্রস্থের উল্লেখ করিয়াছেন £-- 

“তচ্চ তত্বজ্ঞ।নং পদার্থনিরূপণ। ধীরিতি অন্বীক্ষানয়কৌ মুদ্তা মন্মংপিতৃচরণা: ” (৪১খ পত্র) 
এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ ন্ায়স্থত্রের অভিনব বৃত্তি ছিল। 


১১ 19০8 01. 61965. 2155.) 0, &, 9. 13... 192-3. ম্ব্গত শাস্ত্রী মহাশয় ভ্রমক্রমে 'রামবাণ' 
পাঠ ধরিয়া ১৬৫৩ শক লিখিয়াছেন। গ্রন্থমধ্ো গঙ্গীতীর্ধপ্রকরণে আছে ৫১১৪ ক পত্র), “এতেন গঙ্গায়াঃ 
পৃথিবাং স্থিতি কলে: পঞ্চসহত্বর্ধান্তস্তত্র ত্রিংশদধিকাষ্টশতাঁধিকচতুংসহত্রবর্ধাণ্যতীতানি ৪৮৩*।” এখানেও 
১৬৫১ একই হয়। এই গ্রন্থ এবং অন্যান্য পুথি পরীক্ষা করার ইযোগ দিয়! সোসাইটির কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে 
কৃতজ্তাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 

১২1 বীশবেড়িয়ার প্রান্তে সাহাগঞ্জে গঙ্গতীরে একটি প্রাচীন শিবমন্দির এখনও বিগ্ধমান আছে; তাহার 
ছা রদেশে নিয়্লিখিত শিলালিপি দৃষ্ট হয় :__ 
১৬৪৭ শৈলবেদতর্বচক্্রশাকরাজবত - 
সরেহকারি রুদ্রপাদপদ্মম।নিপত্য মন্দিরং। 
ভাঁষ1 ও ছলনা হইতে অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়, এই লিপি ভবদেব স্তায়ালঙ্কারের রচন। ৷ 


৪*শ বর্ষ ] ৃ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ৯ 


চজ্রশেখর বাচম্পতি 


হরিহর তর্কালঙ্কারের জোষ্ঠ ভ্রাতাই বিখ্যাত স্বৃতিনিবন্ধকার “চন্দ্রশেখর বাচম্পতি”, 
ধাহার মত ও সন্দর্ভ জগন্নাথ পদে পদে সসম্মানে “বাচম্পতি ভট্টাচার্য্য” নামে উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। তিনিই পালধিবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রস্থকাররূপে ত্রিবেণীর বিদ্যাগৌরব প্রভূত 
পরিমাণে বদ্ধিত করিয়া যান। ছুঃখের বিষয়, কোন কোন লেখক তাহাকে নবহীপনিবাসী 
পরবর্তী এক স্ত্বতিনিবন্ধকার চন্দ্রশেখরের সহিত অভিন্ন ধরিয়া বিষম ভ্রমে পতিত 
হইয়াছেন।১৩ নবদ্বীপীয় চন্দ্রশেখরের উপাধি “বাচম্পতি” ছিল কি না সন্দেহ; তাহার প্রধান 
গ্রন্থ “দুর্গভঞ্জনে”র প্রারস্তে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে,-- 
সদানন্দময়ীং ম্মৃত1 চন্রশেখরশন্দরণ! | 
বারেক্ত্াস্বয়সস্ভৃত-নবনদ্ধীপনিবাঁসিন। ॥ 


শ্রীৃষ্পগ্রীতয়ে গুঢ়শাস্্ীবন্তা ভিসন্ষিতঃ | 
স্থৃতীনাং ক্রিয়তে হুগভগ্রনং বুধরঞ্রনং ১৪ 


এই চন্দ্রশেখরই পরে “তত্বসস্বোধিনী” নামক মীমাংসা-শাস্্রীয্স গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; 
তাহার দ্বিতীয় ক্লোকে আছে,_ 

শ্রীবাণীযুতরামজীবনমহারাজেন সংস্থা পিতো, 

বারেক্্রাম্বয়সম্তবে। বিতনুতে শ্রীতত্বসম্বোধিনীং | 

প্রীকৃষ্প্রিয়চন্ত্রশেখর ধীৃষ্টি। নিবন্ধান্‌ বহুন্‌ 

শান্ত্রে জৈমিনিন্চিতাধিকরণে জ্ঞাত্বা মুনেরাশয়ং 


এই গ্রন্থের এক স্থলে তিনি স্বরত দুর্গভঞ্জনের দোহাই দিয়াছেন-_“প্রপঞ্চশ্চৈতস্য সঙ্কল্ল- 
দুর্গভঞ্জনেইনু সন্ধেয়ঃ” 1১৭ স্থতরাং নবদ্বীপনিবাসী বারেন্দ্রশ্রেণীয় এই চন্দ্রশেখর নবদ্বীপাধিপতি 
রাজা রামজীবনের ( ১৭০৫-১৫ খৃঃ) আশ্রয়ে থাকিয়া অপূর্ব পাগ্ডিত্যপূর্ণ গ্রস্থদ্ধয় রচনা 
করিয়াছিলেন। এতত্তিন্ন অপর একজন চন্দ্রশেখর শুদ্ধাদ্বৈত মত স্থাপনপূর্ববক “তত্বচন্ড্রিকা” 
(14,4061) নামক দাশনিক গ্রস্থ রচনা করেন। 

্রিবেণীর চন্দ্রশেখর বাচম্পতি উভয় হইতে পৃথক্‌ সন্দেহ নাই। তাহার শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ 
“হ্বৈতনির্ণয়” । ঠমথিল বাচম্পতি মিশরও “দ্বৈতনির্ণয়” নামক গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য 


১৩। নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, ১২৫ পৃঃ প্রভৃতি দ্রষ্টবয। 

১৪। 7, 4০955, আমাদের নিকটেও হুর্গভগ্রনের খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে। অগ্তত্রও ইহার প্রতিলিপি 
হপ্পাপা নহে। 

১৫। 7069. 024. 07 978. 2438.) 081, 9808, 0011989, 108:88209) 000, 115-10, “ীবালাযুত" 
সংশোধন করিয়| “প্রবাপীধুত” পড়িতে হইবে । পূর্ব্বস্থলীর স্বর্গত মহামহোপাধ্যার কৃষ্ণনাথ স্টায়পঞ্চাননের গৃহে 
“তন্বসন্থে(ধিনী”র খণ্ডিত প্রতিলিপি আমর পরীক্ষ1 করিয়াছি, ৩৫খ পত্রে দুর্গভগ্রনের উল্লেখ ভ্রষ্টবায। 

২ 


১০ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [১ম সংখা 


চন্দ্রশেখরকে “নব্যছ্বৈতনির্ণয়কুৎ* বলিয়া, উভয়ের পার্থক্য নির্দেশ আছে। ভবদেব 
্যায়ালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে অধায়নকালে চন্দ্রশেখরের এই দ্বৈতনির্ণম়ের স্থলবিশেষে ভবদেবের 
ভ্রমোক্তি লক্ষ্য করিয়াই জগন্নাথ একদিন প্রগল্ভতা সহকারে বলিয়াছিলেন,_-“মহাশয়ের 
জ্েঠা উত্তম বুঝিয়াছিলেন, আমার জ্যোঠা বুঝিতে পারিতেছেন না!” ( উমাচরণ ভট্রাচার্য্য- 
রচিত জীবনী, ১০ পৃ.)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষন্মন্দিরে ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে চন্দ্রশেখর- 
রচিত ছ্বৈতনির্ণয়ের থগ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। আমরা উভয়ই পরীক্ষা করিয়াছি ।** 
্রস্থারস্ত এই,-- 

প্রণম্য শিবমদ্বৈতং দৈতে বিজ্ঞানদায়কং । 

প্রীবাচন্পতিধীরেণ হ্ৈতে নির্ণয় উচাতে ॥ 

ইহ খলু শ্বৃতিতন্ত্রে বেদতন্বীর্থবিজ্ঞাঃ কতি কতি মুনিবৃদ্ধ। দ্বৈধমা চ্ছিছ্য ধর্্মীন্‌। 

স্বকৃতনিখিলতন্ত্ৈদর্শযামান্থরেয়্ান্‌ তদমুপঠিততজ জা: শেষবাক্যঞ্চ চত্তুঃ ॥ 

ত্ধর্মশাস্রমখিলং সচিবৈধিভাব্য কর্ম।ণ্যশেষরচনাপরিপুরিতানি । 

সংস্থাপিতানি বিবুধৈঃ কৃতিভিন্তধাপি দ্বৈতং ব্যবস্থিতভিদ! পরিবর্তে যৎ॥ 

তদদ্বৈতবারণদৃঢ়ং স্থতিতর্কজা লং শ্রীচজ্রশেখরকৃতী বহুশস্তনোতি। 

মান্তান্‌ প্রণম্য তদিদং বিনিবেদয়ামি বত্তত্র নুতনবচঃ সহস! ন হেয়ম্‌ ॥ 


্মার্তসপ্প্রদায়সমূহে যে সকল কৃট বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়, চন্দ্রশেখর এই গ্রন্থে বিচারপূর্ব্বক 
তাহাতে একতরের নির্ণয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। বানায় স্বতিচর্চার ইতিহাসে এই গ্র্থ 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। নিম্নলিখিত সন্দর্ত হইতে এই মূল্যবান্‌ গ্রস্থের রচনাকাল 
নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায় :-- 


ন চ ব্যাকরণজ্যো তিঃশীস্ত্োক্তকৃত্তিকা রো হিণ্যন্ততরযোগেন পৌর্ণমান্তাঃ কার্তিকীত্বং তগ্েঠগেন ম।সস্তাপি 
কাণ্ডতিকত্বং বিহস্ছেতেতি বাচ্যং, তন্ত যোগাতামাত্রপরত্বাৎ অণপ্রত্যয়ন্ত হ্বরসংস্কারমা ত্র ্বহুশে!। ব্যভিচারেণ 
ফলোপধানকলনাবাধাচ্চ। দৃষ্টং চ জম্প্রতি দ্বিবষ্ট্যধিকপঞ্চদশশতমিত-শাকাবে অশ্থিনী- 
ভরণ্যোস্তৎপৌর্ণমাসীসমাপনমিতি । (৭৪ক পত্র, কলেজপুধির ১১৯৭ পত্র) 


১৬। কাশীনাথ তর্কালক্ক'ররচিত “প্রায়শ্চিত্তকদন্বমারনংগ্রহে” (নু. 5. 98৪৮0: 11০%063. 1, 0, 293-84) 
“নব্ দ্বৈত নির্ণয়কৃচ্চন্রশেখরবা চম্পাতিসম্মত1” ব্যবস্থা লিখিত আছে। 0019:098+8 7)89694, ০]. যায, 1০, 943 
উষ্টুবয। 

১৭। সাহিত্য-পরিষদের পুথিতে €১৯১৩ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি) প্রারস্তে প্রথম প্লোকটি মাত্র আছে। 
অতিরিক্ত শ্লৌকত্রয় সংস্কৃত কলেজের নাগরাক্ষরে লিখিত প্রতিলিপিতে (শ্বতি ২*৭ সং) আছে। পরিষদের পুথি 
চাতুর্মান্তব্রতপ্রকরণ পধ্যন্ত, আর কলেজের পুথি তদুপরি অস্বামিকভূমিপ্রকরণ পর্বান্ত। মৈথিল বাচম্পতি 
মিশরের ছ্ৈতনির্ণয়ের আরম্তল্লে।ক অত্যন্ত জনুরূপ :-_ 

প্রথম পরমাত্স।নং নিবন্ধানবলোকা চ। 

শীবাচম্পতিধীরেণ দ্বৈতনির্ণয় উচ্যতে ॥ 
উত্তর গ্রন্থের পার্থকা তজ্জন্ত লক্ষ্য কর] কঠিন। (01,045. 024. 021.19275. 0০17896, 98216, 0. 2-8)। 
বাঙ্গলীর আধুনিক ম্মার্ত পঙ্িতগণ বাচম্পতি ভটাচাধ্ের নামও পরিজাত নহেন। 


৪৯শবর্ব] জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ১১ 


চত্্রশেখরের এই উক্তি অভ্রান্ত; কারণ, ১৫৬২ শকের কান্ঠিকী পৃনিম! (১৯ অক্টোবর 
১৬৪০ খুঃ) বস্ততই অশ্বনী-ভরণীসংযুক্ত ছিল, গণনাদ্বারা পাওয়া যায়। পরবতী ১৫৬৫ 
শকেও এরূপ যোগ ঘটিয়াছিল। স্ৃতরাং চন্দ্রশেখরকৃত দ্বৈতনির্ণয়ের রচনাকাল ১৫৬৩-৪ 
শকাব্দ (১৬৪১-৪২ খুঃ) নির্ণয় করা যায়। এই গ্রন্থে বহুতর প্রাচীন ও আধুনিক 
স্বতিনিবন্ধকারের মত আলোচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্মার্তভট্রাচাধ্য ( রঘুনন্দন ) প্রধান ও 
সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন। চন্দ্রশেখরের ভাষার ভঙ্গী দেখিয়া অনুমিত হয়, নিম্নলিখিত বঙ্গীয় 
নিবন্ধকারগণ সকলেই রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী :_-অচ্যুত চক্রবর্তী, আচাধ্যচুড়ামণি, 
বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য ও বিগ্ঠাভৃষণ ভট্টাচাধ্য। এতঘিন্ন চন্ত্রশেখর বহু স্থলে স্বকীয় পিতামহের 
মত ও সন্দর্ভ উদ্ধত করিয়াছেন। তন্দার| বুঝা যায়, “গঙ্গাদাস বিদ্যাভূষণ”ও একাধিক 
স্থৃতিনিবন্ধ রচন৷ করিয়াছিলেন, যাহাদের নাম ও পরিচয় বর্তমানে অজ্ঞাত। এক স্থলে 
চন্দ্রশেখর পিতামহ-রচিত “ছুর্গোত্সবপদ্ধতি'র উল্লেখ করিয়াছেন।১৮ 

চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় গ্রন্থ “স্বতিসারসংগ্রহে”র প্রতিলিপি দুষ্প্রাপ্য নহে। ইহার প্রারস্ত 
এই, | 

শিবং নত্বা শ্বৃতেযুক্ত। ক্রিয়তে সারসংগ্রহঃ | 
শ্রীবাচম্পতিধীরেণ স্মত্যাচা রপ্রবৃততয়ে ॥ 

এই গ্রন্থের বহু স্থলে চন্দ্রশেখর স্বরচিত ছ্বৈতনির্ণয়ের দোহাই দিয়াছেন। এই নাতিদীর্ঘ 
গ্রন্থে কাল, শ্রাদ্ধ, অশোচ, বিবাহ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বিষয়ে স্বৃতিশাস্ত্বের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে 
বিবৃত হইয়াছে । এখানেও এক স্থলে গ্রন্থকার পিতামহের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ।১৯ 

চন্দ্রশেখরের সময়েও ধর্্মশান্ত্রের তর্কস্থানীয় কর্মমীমাংসাদর্শনের পঠনপাঠন বঙ্গদেশে 
প্রচলিত ছিল। তিনি “ধন্মদীপিকা” নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া মীমাংসাশাস্ত্রের ছুবহ অধিক রণ- 
সমূহের বিচারালোচন1 করিয়াছেন। গ্রস্থারস্তে তাহার পিতৃপরিচয় সংক্ষেপে প্রদত্ত 
হইয়াছে ২৭ _- 


১৮। “অচ্যুতচত্রবর্তি-ম্মাতঁভটা চার্যায়োরনুমতং” (সংস্কৃত কলেজের পুথধির ১৫৩থ পত্র )। এই নির্দেশের 
ক্রম নিরর্থক নহে। এক স্থুলে ম্পষ্ট রঘুনন্দনকে শেষ নিবন্ধকাররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে-_“শ্মৃতিসারাদি- 
্ার্তান্তনিবন্ধূভিরঙ্গীকৃতত্বাৎ* € এ, ১৮৮ক পত্র )। "শুলপ।ণিবিগ্যাতুষণ-্মাতভটটা চাধযপ্রভৃতয়” (এ, ১৬৮খ পত্র)। 
এই বিগ্যাভূষণ চন্ত্রশেখরের পিতামহ গঙ্গাদাস বিগ্যাভুষণ হইতে পৃথক; ইহার নাম “যাদব বিগ্তাভৃষণ”” তড্রচিত 
শুদ্ধিসার, প্রায়শ্চিতসার প্রভৃতি গ্রন্থ আমর! পরীক্ষ। করিয়াছি। “বিগ্য ভূষণ-বিদ্ধ।নিবাঁসভটা চাধ্যাদয়স্ত" 
(পরিষদের পুথি, ৩৬ক পত্র)। বিগ্ানিবাস-রচিত “দ্বাদশযা ত্রাপদ্ধতি” মাত্র আবিদ্কত হইয়াছে (ঢু. 7১, 
3985 : 10%6098, [. 191 )॥ “পিতামহচবণান।২” (কলেজের পুথি, ১১৬-১৭১ ১২১১ ১২৫-৬) ১৩৯, ১৪৩-৪৪, 
১৫৬, ১৭১, ১৭৭ )। "অত্র পিতামহকুত-ছুর্গোৎসবপদ্ধতিম্বরসে।পি” (এ ১১৪ক)। | 

১৯1 71068, 02.) 08]. 95809, 0০011989, 90716110181 1 গপিতামহানাং মতে অন্মন্মতে চ 
তিথিত্বাবচ্ছিন্ননিমিত্ততাককৃত্যেষ পি জন্মৎকৃত-সন্ক্পদৈতোক্তযুক্তযা***” (২-৩ পত্র )। 

২*। বঙ্গীয়-সাহ্ত্য-পরিষদ্দের ১৩১৮ সংখ্যক'সংস্কত পুধি (খণ্ডিত) ভ্রষ্টব্য। অন্তত্রও ইহার প্রতিলিপি 
রক্ষিত আছে (:.1919 ; মূ. 2. 95581 : 2০405, 1, 199) । 


১২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


নত্বা শিবপদদ্বন্বং তাততত্তাতসেবিতং | 

ততপ্রভাবদ্ধিতা্মীভিঃ ক্রি়্তে ধর্ঘ্াবীপিকা ॥ 

বিদ্যাভূষণবিখ্যাতঃ ষড় দর্শনমতে সুধীঃ। 

তৎনুতত্তাদৃশে। ধীমান্‌ ততো হধীতী চ তৎসতঃ ॥ 

শীন্্রশেথরে| নায়! খ্যাতে। বাঁচম্পতিঃ শ্বৃতী। 

শ্তীনাঞ্চ প্রকাশার্থং তনোতীমাং প্রদীপিকাম্‌। 
এই গ্রন্থে শাবরভাস্তা ও ভট্টবান্তিক ব্যতীত পার্থসারথিমিশ্র (১৬খ পত্র ) ও কাশিকাকারের 
( ১৭খ ) সন্দর্ভও উদ্ধৃত পাওয়া যায়। 

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখরশশ্মরুত “স্থৃতিপ্রদীপ” (15. 2218) নামক একটি স্থৃতিনিবন্ধের 

বিবরণ পাওয়া যায়; তাহ! কোন্‌ চন্দ্রশেখরের রচিত, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। গ্রস্থারস্তে 
ও পুষ্পিকায় বাচম্পতি উপাধি না থাকায় ইনি পৃথক বলিয়া অনুমিত হয়। (মথিল 
বাচম্পতি মিশরের নামে প্রচলিত ২।১টি গ্রন্থ বস্ততঃ "বাচস্পতিভট্টাচাধ্য”-রচিত বটে। 
উদ্দাহরণন্বরূপ ক্ষুদ্র “চন্দনধেনু বিচারে”্র উল্লেখ করা যাইতে পারে ।২১ এই প্রসিদ্ধ গ্রস্থের 
কোন কোন প্রতিলিপিতে আমরা “ইতি শ্রীচন্রশেখরবাচস্পতিবিরচিতে” পাঠ দেখিয়াছি । 
সম্বন্ধচিস্তামণি নামে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহাও বাচস্পতি 
মিশ্র-রচিত। কিন্তু গ্রস্থমধ্যে “আচাধ্যচুড়ামণযাদয়ঃ” ( ৩খ পত্র ) ও “নিরযকৃনিরীত” (৫ ক 
পত্র ) লিখিত থাকায় বুঝা যায়, ইহা বাচম্পতি মিশ্র-রচিত নহে, “বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য ”-রচিত 
হইতে পারে। 


জগন্নাথের বংশধর 


জগন্নাথের তিন পুত্র । জ্যেষ্ঠ পুত্র কালিদাস নিঃসম্তান পরলোক গমন করেন। মধ্যম পুত্র 
কষ্ণচন্্র তর্কসিদ্ধান্ত ও কনিষ্ঠ পুত্র রামনিধি বিদ্যালঙ্কার উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন ।২২ 
কষ্ণচন্ত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘনশ্যাম সার্বভৌম অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। বংশের প্রচলিত 
প্রবাদ অনুসারে তাহার বুদ্ধির তীক্ষতা জগন্নাথ অপেক্ষাও বেশী ছিল এবং আশ্চর্য্যের 
বিষয়, এই বুদ্ধি তীক্ষতা ক্ছি কাল উন্মাদরোগে পরিণত হইয়া তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ 





২. সপ ২৯৫ ৮ পক্িশ্স শা পো তি তি শীশিশীশি?শ তি ০০ অপ ০ এ তত পপ ০৯ ০ পপি শিপ সপ 


২১। বিগ নামক সংস্কৃত মাসিক, পত্রিকায় ইহা! বাচল্পতিমিশ্র' রচিত বলিয়। সুক্রিত হইয়াছে £-- 
ড্০], % & ৮1], 2, 191-98. স্বর্গত মনোমোহন চক্রবস্তী মহাশয়ও ইহ। বাঁচম্পতি মিশ্রের রচন। ধরিয়াছেন £ 
7, &০ ৪. 035 1916. 7. 898. মঙ্গলাচরণে শিবের নমস্কার ও আধুনিক বিচারপদ্ধতি দ্বার ইহ! চন্রশেখরের রচন। 
বলিয়। অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়। 

২২। বৈদ্যবংশীবতংস মহারাজ রাজবললভ উপনয়নসংস্কীর গ্রহণকালে নানাদেশীয় যে সকল মহাপগ্ডিতকে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, “অন্বষ্ঠাচারচক্জিকা” গ্রন্থে তাহাদের নাম মুদ্রিত হইয়াছে। ব্রিষেণীর ৪ জন নিমস্ত্রিত 
হইয়াছিলেন। বধা, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রামানন্দ স্যায়ালঙ্কার, রামশঙ্কর বাঁচম্পতি ও কৃষ্চন্ত্র তর্কসিদ্ধাস্ত। 
লক্ষ করিবার বিষয়, এ সভায় মাটিয়ারিনিবাদী আর একজন “জগন্নাথ তর্কপঞ্ধানন” উপস্থিত ছিলেন এবং ছুই জন 
“জগল্লাথ পঞ্চানন”ও ছিলেন, একজন বর্ধমানের, জপয জন বাকলার । 


৪৯শ বর্ষ ] জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ১৩ 


করিয়াছিল বলিয়া শুন! যায় এবং সেকস্পিয়র-বণিত কবি, দার্শনিক ও উন্মাদ গ্রস্তের 
সমধশ্মিতার উদাহরণ যোগাইয়াছিল। ঘনশ্তাম জগন্নাথের শেষ বয়সের নিত্যসহচর ছিলেন 
এবং উভয়ের বিচারনিপুণতা মিলিত হইয়া তৎকালীন আ-নবন্ীপ বঙ্গদেশের যাবতীয় 
প্ডিতসমাজকে পরাস্ত করিয়া দিয়াছিল। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থে এক স্থলে কোন 
শাদ্ধব্যাপার হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির সহিত একটি কাল্পনিক কথোপকথন চিত্রিত হইয়াছে । 
ঘটনাটি কল্পিত হইলেও শ্রাদ্ধসভায় নিমস্ত্রিত তৎকালীন প্রধান পণ্ডিতগণের যে নামনির্দেশ 

আছে, তাহা প্রামাণিক সন্দেহ নাই। ইহাতে সর্বাগ্রে জগন্নাথ ও তৎপুত্র ঘনশ্তামের নাম 
কীতিত হইয়াছে £-_ 


41150 1952090 0780017528 5016 01688026, 88 00880096000-6025060-000010920000) 00007 
81)92000-987550-0180010)0) 200. 109:0890-302,৮0-50110910699, ০1 [18080 ; 910010100-6011000-5৮- 
8908008 1:81060 51551010090) 5130 0910-0580-9100702005-00001)900100, ০1 595৮; 1)0০018]- 
৮0005-558998180) 01998680179 ; 1301079200-601800-001008178700) 01 10002298-1)8668) 960, (186 
100,5০1, 1৬. 00, 191) 


১৮৬২ খুঃত্রিবেণীতে প্রথম ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয় এবং অল্পকাল মধ্যে ত্রিবেণীর 
গৌরবরবি চিরকালের জন্য অন্তমিত হয়। তাহার পূর্ব পর্যন্ত জগন্নাথের বিশাল বংশবৃক্ষে 
সর্বাতিশায়ী প্রতিভার অসপ্তাব ঘটে নাই। বিগত শতাবীতে এই বংশে প্রায় অর্ধশত 
প্ডিত বিদ্যমান ছিলেন, এই প্রবন্ধে সকলের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। আমরা কেবল 
এই বংশের শেষ মহাপপ্ডিত প্রতিভার অবতার উক্ত ঘনশ্তাম সার্ববভৌমের উপযুক্ত পৌত্র 
জগন্নাথের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ( চরিতাষ্টকে এবং অন্থত্র ভ্রাস্তিবশতঃ প্রপৌত্র লিখিত হইয়াছে ) 
এবং শেষ উপনীত শিষ্য “মহামহোপাধ্যায় রামদাস তর্কবাচস্পতি”্র নামোল্লেখ করিয়াই 
ক্ষান্ত হইব। জগন্নাথের মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৮১০ বৎসর ছিল ( চরিতাষ্টরক দ্রষ্টব্য) 
এবং তিনি ১২৭৫ সনে ন্বর্গারোহণ করেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলার টৈয়ায়িক- 
মণ্ডলীর শীর্ষস্থান তিনিই অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা প্রায় সর্ববাদিসম্মত। তাহার স্তায় 
ছাত্রসম্পদ্‌ তৎকালে বঙ্গের অন্ত কোন নৈয়ায়িকের ভাগ্যে প্রায় ঘটে নাই। বিক্রমপুর- 
সমাজের সর্বপ্রধান দুই জন নৈয়ায়িক গোলোকচন্দ্র সার্বভৌম ও সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, 
এবং গুপ্তিপাড়ার স্থবিখযাত গঙ্গাধর বিগ্ারত্ব তাহার প্রধান ছাত্র ছিলেন। প্রায় ৩০ বৎসর 
হইল, তাহার জোষ্ঠ পুত্র ও ছাত্র অস্থিকাচরণ বিগ্ারত্বের মৃত্যু হইলে ত্রিবেণীর পাত্তিত্যথ্যাতি 
বিলুপ্ত হয়। 

উপসংহারে আমরা জগন্নাথের বংশলতার একদেশ মাত্র মুদ্রিত করিলাম। গঙ্গাদাস 
হইতে আরম্ত করিয়া রামদাস পধ্যস্ত অন্যুন ৩০০ বৎসর ধরিয়া একটিমাত্র বংশধারায় যেরূপ 
পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, গ্রস্থ-রচনা-নৈপুণ্য ও স্বদীর্ঘ জীবনের একত্র সমাবেশ হইয়াছে, বাংলার 
সারশ্বত ইতিহাসে কুত্রাপি তাহার তুলনা নাই ।২* 


সপ সপ পা আস পপ পলা 


২৩। রামদাসের দ্বিতীয় পুত্র তারাচরণ ভট্টাচার্যের পুত্র প্রীযুত শৈলজাচরণ ভটাচাধ্য মহাশয়ের নিকট 
আমর। কোন কোন কথ! পরিজ্ঞাত হইয়াছি। তিনিই বর্তমানে জগয্লাথের বংশধরগণের মধ্যে বয়োজোষ্ঠ এবং 
অভিজ্ঞ। 


১৪ সাহিত্য-পরিষণ্-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


বংশলতার একদেশ 
গঙ্গাদাস বিদ্যাভৃষণ ( কাশ্তপ গোত্র, পালধি গাঞ্চি ) 


শিবক্চ বা 


] 
চন্দ্রশেখর বাচম্পতি হরিহর তর্কাঁলস্কার 


(১৫৬২ শক) 


| | 
ভবদেব ন্যায়ালঙ্কার রুদ্রদদেব তর্কবাগীশ 
( ১৬৪১-৫১ এক) 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
(১৬৯৪-১৮০৭ খৃঃ) 





রা | 
কৃষ্ণচন্দ্র তর্কসিদ্ধাস্ত রামনিধি বিগ্যালঙ্কার 


ঘনশ্যাম ৪ প্রভৃতি গঙ্গাধর তর্কভূষণ প্রভৃতি 


* মুধুস্থদন বি্যালকঙ্কার 
রামদাস তর্কবাচস্পতি 


অপ্বিকাচরণ বিগ্যারত্ব প্রতৃতি 


প্রাচীন বাঙ্লার ভূমি-ব্যবস্থা 
ডক্টর শ্রীনীহাররগ্ন রাঁয় এম. এ. 


[ ৪৮শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর ] 


এ ইঙ্গিত আমি আগেই করিয়াছি যে, শস্তভাগ্ুমানের সাহায্যেই প্রাচীন কালে ভূমি- 
মান নির্ধারিত হইয়াছিল। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আড়বাপ ইত্যাদি নামই তাহার প্রমাণ। 
পাটক বোধ হয় গোড়াতেই ছিল ভূমিমান। হলও তাহাই। খাড়ী (শুদ্ধ, খারী) 
কিন্ত শশ্যভাগুমান বলিয়াই মনে হয়; খাড়ী উচ্চতর মান, খাড়ীকা (কপপ্রত্যয় যোগে 
নিম্পন ক্ষুত্রার্থে) নিয়্তর মান। খারী যে শস্যমান, তাহার প্রমাণ অমরকোষে আছে £-_ 


দ্রোণাকাদিবাপাদো ড্রণিকাঢ কিকাদয়ঃ | 
খারীবাপস্ত খারীকঃ | 


কাক বা কাকিণী গোড়ায় বোধ হয় ছিল মুদ্রামান। শ্রীধরের “ভ্রিশতিকাশ্য একটি আর্ম্যা 
আছে £-- ্‌ 
ষোড়শপণঃ পুরাঁণঃ পণো ভবেৎ কাকিণীচতুফেণ। 
পঞ্চাহতৈশ্চতুভিবরাটকৈঃ কাকিণী হোকা ॥ 


উন্মান অর্থই বোধ হয় তুলামান। কিন্তু গোড়ায় এই সব মান মুদ্রামান, ভাগুমান, তুলা" 
মান বা ভূমিমান যাহাই থাকুক, উত্তর কালে ইহার! ভূমিমান নির্দেশে ব্যবস্ৃত হইত। 
উন্মান এবং কাকিণী ছাড়া আর সমস্ত মানই হয় ভূমিমান,না হয় শস্যভাগুমান; মেন আমলের 
লিপিগুলিতেই প্রথম দেখিতেছি, এই ভূমিমান ও শশ্যমানের সঙ্গে তুলামান ও মুদ্রামান 
সম্পকিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে একটা! অনুমান বোধ হয় সহজেই কর! যায়। প্রাচীনতর 
কালে ভূমি যখন স্থলভ ছিল, চাহিদ। যখন তাহার খুব বেশী ছিল না, তখন ভূমির মাপের 
এত চুলচেরা! বিচারও ছিল না। পাটকের অর্থাৎ গ্রামাংশের মোটামুটি আয়তন একটা 
সকলেরই জানা ছিল, ছুই চার বিঘা এদ্দিক্‌ সেদিক হইলে বিশেষ কিছু আসিয়া যাইত না। 
পরবর্তা কালে ভূমির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্ঠ পাটকের মাপজোখও নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট 
হইয়াছিল। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ, আঁঢ়বাপ, হল ইত্যাদি সম্বন্ধেও একই কথা বল! চলে। 
স্থলভ ভূমির যুগে কতথানি ভূমিতে মোটামুটি কত ধান লাগে, কত লাঙ্গল লাগে, এই 
দিয়াই মোটামুটি জমির পরিমাণ নির্ণীত হইত। ক্রমে চাহিদ! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাপ- 
জোথ নির্দিষ্টতর হইতে থাকে; এবং ক্রমশঃ আরও নিম্নতর মান নির্দেশের প্রয়োজন হয়। 
এই নিম্নতর মান যে তুলামান ব! মুদ্রামান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছিল, তাহাও জমির ক্রমবর্ধমান 
চাহিদার দিকে ইঙ্গিত করে। 

পাটকের সঙ্গে কুলযবাপের ও দ্রোণের, কুলাবাপের সঙ্গে দ্রোণের, ভ্রোণের সঙ্গে আঢক 


১৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সখ্য 


বা আঢ়বাপের এবং পাটকের সঙ্গে দ্রোণের সম্বন্ধ আমরা আগেই জানিয়াছি। এইবার 
আটক বা আঢ়বাপের সঙ্গে উন্মানের এবং উন্মানের সঙ্গে কাকিণীর সম্বন্ধ কি, তাহা জানিবার 
চেষ্টা করা যাইতে পারে। কোনও আর্ধাঙ্পোকের মধ্যে এই সম্বদ্ধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে 
ন|। শ্রযুক্ত ষোগেশচন্দ্র রায় বাকুড়ার প্রচলিত রীতি সম্বন্ধে গ্রয়োজনীয় খবর দ্িতেছেন।* 
মল্পভূুমের রাজা চৈতন্থসিংহদেবের তিনখানি দানপত্র তাহার হস্তগত হইয়াছিল; একটি 
পত্রে তিনি জানকীরাম হাজরাকে ছুই দ্রোণ ছুই আড়ি তিরিশ উয়ান এক কান ভূমি 
দেবোত্র দান করিয়াছিলেন । সমসাময়িক অন্যান্ত দানপত্র হইতে জানা যায়, 
৪ কাক বা কাকিণী ( পূর্ববাঙলায়, চট্টগ্রামে কানি, রাট়ে কান )-.১ উয়্ান 
৫০ উয়ান »৮১ আড়ি 
৪ আড়ি -১ দ্রোণ 
১২৩০ সালে লিখিত “সেবক শ্রীসনাতন মগ্ডল দীঁসস্ক” একটি শুভঙ্করীর বইয়ে যে আর্ধা 

পাওয়৷ যায়, তাহাও উপরোক্ত সংবাদ সমর্থন করে £__ 

"থেতে মাঠে রশি না পাই 

সোল ছেষে কাহন বলাই ॥ 

চারি কানে উয়ান হয় 

পঞ্চাশ উয়ানে আডি ॥ 

চারি আড়িতে ডোন হয় 

আঠাস হাত দড়ি ॥৮ 
আড়ি, আডি নিঃসন্দেহে আঢবাপ, আঢ়ক বা আঢ়কবাপ; ডোন, দ্রোণ বা দ্রোণবাপ। 
তাহ! হইলে এইবার আমরা আড়বাঁপের সঙ্গে উন্মানের এবং উন্মানের সঙ্গে কাকিণীর সম্বন্ধ 
জানিলাম। 

অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, ভূমি পরিমাপের মানদও ছিল নল; পরবর্তী 

যুগের মানদণ্ডও ইহাই । লক্ষণসেনের আঙ্ুলিয়া-শাসনে প্রদত্ত ভূমি যে নল-মানদণ্ডে মাপা 
হইয়াছিল, তাহার নাম বুষভশঙ্কর নল। বুষভশঙ্কর ছিল রাজা বিজয়সেনের বিরুদ বা 
অন্ততম উপাধি ।ণ* মনে হয়, বিজয়সেনের হাতের মাপে যে নলের দৈর্ঘ্য নিরূপিত হইয়াছিল, 
তাহারই নাম হইয়াছিল বুষভশঙ্কর নল। আহ্লিয়া-শাসন হইতে প্রমাণ হয়, অন্ততঃ লক্ষ্মণ- 
সেনের কাল পর্যস্ত এই বৃষভশঙ্কর নলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অথচ বিজয়সেন নিজে 
কিন্তু ভূমি দান করিয়াছিলেন “সমতটনলেন” অর্থাৎ সমতটমগ্ডলে প্রচলিত মানদণ্ডের 
পরিমাপে। এই সমতট নলই পরে বৃষভশঙ্কর নল নামে পরিচিত হইয়াছিল কি না, বলা 
কঠিন। লক্ষ্মণসেনের তর্পণ-দীঘি-শাসনের সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, বাঙল! দেশের বিভিন্ন 


* সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিক1, ১৩৪*, পৃ. ৭১-৭২। 
1 মঙদনপাড়া, ইদিলপুর ও বার়াকপুর শাসন ষ্টব্য। 


৪৯শ বধ] প্রাচীন বাঙ্লার ভূমি-ব্যবস্থা ১৭ 


স্থানের নল-মানদণ্ড বিভিন্ন প্রকারের ছিল। এই শাসনছার] বরেন্দ্রীমগ্ডলে প্রদত্ত ভূমি 
মাপা হইয়াছিল “তত্রত্যদেশবাবহারনলেন” অর্থাৎ সেই সেই দেশে প্রচলিত নলের 
সাহায্যে । সেন আমলের লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ব্যান্রতটীমণ্ডলে অর্থাৎ 
পশ্চিম নিয়বঙ্গে বুষভশঙ্কর নল প্রচলিত ছিল, কিন্তু বরেন্দ্রীমণ্লে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে প্রচলিত 
ছিল অন্ত প্রকারের নল-মানদগড। গোবিন্দপুর-তাঅশাসনের সাক্ষ্য যদ্দি প্রামাণ্য হয়, তাহা 
হইলে বধমানভূক্তিতে প্রচপিত নলের মাপ ছিল ৫৬ হাত। বাঙলার বাহিরেও নলমানদণ্ডের 
প্রচলন ষে ছিল, তাহার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় তৈলের নীলগুগ্ড লিপিতে 
ভূমি পরিমাপের নির্দেশ দেওয়া! হইয়াছে “রাজমানেন দণ্ডেন*$ উড়িষ্যার নৃসিংহদেবের 
একটি পট্রোলীতে দেখিতেছি, রাজকর্মচারীদের হাতের মাপেও নলমান নির্ধারিত হইত। 
এই লিপিতে ভূমি পরিমাপের নিরেশ দেওয়া হইতেছে “চন্দ্রদাসকরণস্ত নলপ্রমাণেন” এবং 
“শ্ীকরণশিবদাসনামকনলপ্রমাণেন” | কিন্তু এই নলমানদও কিসের মান--পাটকের না 
কুল্যবাপের, দ্রোণের না আঢকের, উন্মান না কাকিণীর? এই প্রশ্নের উত্তরের কোন 
ইঙ্গিত লিপিগুলিতে নাই। 

ভূমির মূল্য কিরূপ ছিল, তাহা এইবার আলোচন! করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে 
যাহা কিছু সংবাদ, তাহা অষ্টমশতকপূর্ব লিপিগুলিতেই শুধু পাওয়া যায়। পরবর্তী 
লিপিগুলিতে ভূমির মূলা কোথাও দেওয়া! হয় নাই; কারণ, এই যুগের পট্টোলীগুলি দানের 
পট্োলী, ক্রয়-বিক্রয়ের নয়। সেন আমলের লিপিগুলিতে ভূমির উৎপত্তির ষথাধথ পরিমাণ 
পুজ্ানুপুঙ্ঘরূপে দেওয়৷ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মুল্য নিরূপণের সাহাষ্য যাহ] পাওয়| যায়, 
তাহা পরোক্ষ । দামোদরপুরের ১, ২, ৪ এবং ৫নং পট্োলী শতাধিক বৎসর জুড়িয় বিস্তৃত। 
এই চারিটি পট্টোলী বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায়, শতাধিক বৎসর ধরিয়া পুণ্,বর্ধনতূক্তির 
কোটাবর্যবিষয়ে এক কুল্যবাপ ভূমির মূল্য ছিল তিন দীনার।* ফরিদপুরের পট্টোলীগুলি 
তিনটি রাজার রাজত্বকাল অর্থাৎ মোটামুটি পাশ বৎসর ধরিয়া বিস্তৃত। পূর্ববাঙলার এই 
অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ভূমির মূল্য ছিল প্রতি কুল্যবাপে চারি দীনার। 
বৈগ্রাম-পট্োলী অন্ধ্যায়ী দত্ত ভূমির অবস্থিতি ছিল পঞ্চনগরীবিষয়ে এবং প্রতি কুল্যবাপের মূল্য 
ছিল দুই দ্ীনার। বৈগ্রাম উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার সীমান্তে; দামোদরপুর ও 
দিনাজপুর জেলায়, কিন্তু প্রথমটি কোটিবর্ষবিষয়ে, দ্বিতীয়টি পঞ্চনগরীবিষয়ে, এবং ছুই স্থানে 
প্রতি কুল্যবাপের মূল্যের পার্থক্য এক দীনার। দামোদরপুর ৩নং পট্টোলীর চগুগ্রাম কোন্‌ 
বিষয়ে অবস্থিত ছিল, তাহার উল্লেখ নাই, কিন্তু প্রতি কুল্যবাপের মূল্য দুই দীনার দেখিয়া 
অন্গমান হয়, চগ্ডগ্রাম ছিল পঞ্চনগরীবিষয়ে। এই অনুমানের অন্থতম কারণ, চগুগ্রাম 
বৈগ্রাম বা বায়ীগ্রামের একেবারে পাশাপাশি গ্রাম । পাহাড়পুর পটোলীর দত্ত ভূমিও কোন্‌ 
বিষয়ে অবস্থিত, তাহার উল্লেখ নাই; কিন্তু এক্ষে্রেও ভূমির মূল্য ছুই দীনার) এবং 


«* নারদ ও বৃহন্পতির মতে--১ দীনার- ১২ ধানক, ১ ধানক-৪ আভ্ডিকা, ১ আগ্ডিক1_১ কাধাপণ 
€ তাত্রমুদ্রা )। অমরকোষের মতে-_-১ দীনার-১ নিক্ষ। বৃহস্পতির মতে-__নিষ্চ--৪ স্বর্ণ। 
৮১. 


১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সখা 


পাহাড়পুর বৈগ্রাম হইতে মাত্র উনিশ কুড়ি মাইল। অনুমান করা চলে, পাহাড়পুরও 
পঞ্চনগরীবিষয়েই অবস্থিত ছিল। যাহাই হউক, এ কথা সহজেই বুঝা যাইতেছে, এক এক 
বিষয়ে ভূমির মুল্য ছিল এক এক প্রকার--যেমন, পঞ্চনগরী বিষয়ে ছুই দীনার, কোটাবর্ষবিষয়ে 
তিন দীনার, ফরিদপুর অঞ্চলে চারি দীনার। ইহার অন্য একটি প্রমাণ দেখিতেছি, প্রায় 
প্রত্যেকটি পট্টোলীতেই “ইহ বিষয়ে-"'দীনারিক্যবিক্রয়োন্গবৃত্ত:” বা এই জাতীয় কোনও 
পদ্দের উল্লেখের মধ্যে । ভূমির মূল্য কিরূপ ছিল, তাহা বলিবার কোন উপায় নাই, তবে 
ভূমির চাহিদা যে-ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতে মূল্যও যে ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, এরূপ 
অশ্ঘান করিলে খুব অন্ঠায় হয় না। কিন্ত এই মূল্যবৃদ্ধি সম্ভবতঃ খুব তাড়াতাড়ি হয় নাই। 
আমরা ত আগেই দেখিগ্নাছি, কোটীবর্ষধিষয়ে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া জমির দাম একই 
ছিল। ফরিদপুর অঞ্চলেও অন্ততঃ ৪০৫০ বৎসর সমানে ভূমির মূল্য যে একই ছিল, সে 
প্রমাণও ধর্মাদিত্য এবং গোপচন্দ্রের পট্যোলী তিনটিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে দামের 
পার্থকা৪ আগেই দেখিয়াছি । এই পার্থকা খানিকট] যে ভূমির চাহিদা এবং স্থানীয় ধন- 
সমৃদ্ধির উপর নির্ভর করিত, এ অনুমান সহজেই করা চলে। পঞ্চনগরীবিষয়েব তুলনায় 
কোটীবর্ষবিষয়ের সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই বেশী ছিল, এবং কোটাবর্ষের তুলনায় প্রাকৃসমুদ্রশায়ী 
দেশগুলি সমৃদ্ধতর ছিল। ধর্মাদিত এবং গোপচন্দ্রের পট্টোলী তিনটিতেই ভূমির দাম 
প্রতি কুল্যবাপে চারি দীনার। ১নং পট্লীতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, প্রাকৃসমুদ্রশায়ী 
দেশগুলিতে ইহাই ছিল প্রচলিত মুলা; ২নং এবং ৩নং পট্রোলীতেও পূর্ববদেশে ভূমি ক্রয়- 
বিক্রয়ের (“প্রাক-ক্রিয়মাণক* এবং “প্রাক্‌-প্রবৃত্তি” ) এই নিয়মের প্রতি স্থম্প্ই ইঙ্গিত 
আছে। “প্রাক” বলিতে এই তিন ক্ষেত্রেই সাগরশায়ী দেশগুলিকে বুঝাইতেছে, নিঃসংশয়ে 
এই অন্ুমান করা! চলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে, সর্বত্র খিল, ক্ষেত্র এবং 
বাস্তভূমির একই মূল্য । বাস্তভূমি অপেক্ষা ক্ষেত্রভৃমির, এবং ক্ষেজ্রভূমি অপেক্ষা! খিলভূমির 
মূলা অপেক্ষাকৃত কম হওয়াই ত স্বাভাবিক, অথচ একটি লিপিতেও তেমন ইঙ্গিত নাই, 
বরং সর্বত্র সকল প্রকার ভূমির দাম একই, এই কথারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। 

পরবর্তী যুগে অর্থাৎ পাল ও সেন আমলে ভূমির মূল্য কিরূপ ছিল, তাহ] বলিবার উপায় 
বিশেষ নাই; তবে বিশ্বরূপসেনের একটি লিপিতে এবং কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে 
এই মুল্যের খানিকট] ইঙ্গিত আছে বলিয়! যেন মনে হয়। রাজা কেশবসেন ইদদিলপুর- 
শাসনদ্ধারা জনৈক ব্রা্মণকে পুগু বধনতুক্তির অন্তর্গত বঙ্গের বিক্রমপুর ভাগে তালপড়া-পাটক 
নামে একটি গ্রাম দ্রান করিয়াছিলেন। এই গ্রামের ভূমির পরিমাণ কত ছিল, তাহার 
উল্লেখ নাই, তবে চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন এই গ্রামটির মুল্য (না বাধিক আয়?) যে ২০* শত 
মুদ্র। ছিল, তাহার উল্লেখ আছে। এই মুদ্রা খুব সম্ভব কপর্দকপুরাণ। বিশ্ব্ূপসেনের 
সাহিত্য-পরিষদ্লিপিতে ৩৩৬২ উন্মান ভূমি দানের উল্লেখ আছে; ছয়টি গ্রামে এগারটি 
ভূখণ্ডে এই পরিমাণ ভূমির মোট বাধষিক আয় (না মোট মুল্য?) ছিল পাচ শত (পুরাণ )। 
সমসাময়িক অন্যান্ত লিপির সাক্ষ্য দেখিয়া মনে হয়, সর্বত্রই আমরা যাহা পাইতেছি, তাহা 


৪৯শ বর্ষ ] প্রাচীন বাঙ্লার ভূমি-ব্যবস্থা ১৯ 


দত্ত ভূমির বাধিক আয়, ভূমির মোট মৃল্য নয়, এবং এই আয়ের পরিমাণ দেওয়া হইতেছে 
পুরাণ অথবা কপর্দকপুরাণ মুদ্রায়। লক্ষণসেনের গোবিন্দপুর-তাম্শাসনে এবং আরও ছুই 
একটি শাসনে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, প্রতি দ্রোণের বাধষিক আয় ১৫ পুরাণ হিসাবে ৬০ দ্রোণ 
১৭ উন্মান ভূমির বিড্ডারশাসন গ্রামের মোট বাধিক আয় ৯০০ পুরাণ (ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নো 
তদ্দেশীয়সংবাবহারষট্পঞ্চাশতহম্তপরিমিতনলেন সঞ্চদশোন্মানাধিকযষ্টি-ভূ-দ্রোণাত্বক প্রতি 
দ্রোণে পঞ্চদশ-পুরাণোত্পত্তি-নিয়মে বসরেণ নবশতোত্পত্তিকঃ বিড্ডারশাসনঃ.)। এই 
বাধিক আয় হইতে ভূমির মোট মূল্য কি হইতে পারে, তাহা অনুমান কর। খুব কঠিন নয়। 


৩। ভূমির চাহিদা-_জনসংখ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা বাড়ে, বিশেষভাবে 
কৃষিপ্রধান দেশে, ইহা ত প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু না থাকিলেও এই অঙ্গমান 
কিছু কঠিন নয় যে, প্রাচীন বাঙ্লায়ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা 
বাড়িতেছিল। ষে-সময় হইতে লিপি-প্রমাণ আমরা পাইতেছি, অর্থাত শ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক 
₹ইতে ইহার কিছু কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়। যায়। পাহাড়পুর-লিপিতে দেখিতেছি, 
জনৈক ব্রাহ্ণ নাথশর্মা ও তাহার ত্বী রামী ১ কুল্যবাপ ও ৪ দ্রোণবাপ ভূমি কিনিয়া দান 
করিতেছেন--বট-গোহালীর একটি ৫জন বিহারে, সেই বিহারের পুজার্চনা্দির ব্যয় 
নির্বাহের জন্য । এই অশ্গমান খুবই ম্বাভাবিক যে, সেই বিহারের নিকটবর্তী ভূমিই এই 
ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা উপযোগী হইত, আর নিকটবর্তী ভূমি যদি একান্তই পাওয়া সম্ভব না 
হইত, তাহা হইলে সমগ্র পরিমাণ ভূমি একই জায়গায় একই ভূখণ্ডে পাইলে ভাল হইত। 
নাথশর্ষ। কিন্তু তাহা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই ? তাহাকে ১ কুল্যবাপ ৪ দ্রোণ ভূমি 
সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল পাশাপাশি চারিটি গ্রাম হইতে; পৃষ্টিমপোষক, গোষাটপুগ্তক এবং 
নিত্বগোহালী গ্রামত্রয় হইতে যথাক্রমে ৪, ৪ এবং ২২ দ্রোণ এবং বটগোহালী গ্রাম হইতে 
১২ দ্রোণ বাস্বভূমি। এই অন্থমান অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়া পড়ে যে, ভূমির চাহিদ। এত 
বেশী হইয়াছিল যে, একটি গ্রামে একসঙ্গে ১ কুল্যবাঁপ ৪ ড্রোণ ভূমি সংগ্রহ করার স্থযোগ 
এই দম্পতি পান নাই। টগ্রাম-পট্রোলীতে দেখিতেছি, ছুই ভাই ভোয়িল এবং ভাস্কর 
একই ধর্মপ্রতিষ্ঠানে কিছু ভূমি দান করিবেন; তাহাও দুই জনে সংগ্রহ করিলেন ছুই গ্রামে, 
এক গ্রামে ভোয়িল কিনিলেন তিন কুল্যবাপ খিলভূমি, আর এক গ্রামে ভাস্কর কিনিলেন 
১ দ্রোণবাপ বাস্ভূমি। অবাস্তর হইলেও একটা প্রশ্ন এখানে মনকে অধিকার করে। 
একই পিতার ছুই পুত্র পৃথকৃভাবে পৃথক্‌ পৃথক্‌ গ্রামে ভূমি ক্রয় করিলেন কেন-_বিশেষতঃ 
দানের পাত্র এবং উদ্দেশ্ঠ যেখানে এক? একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শে কোথাও ফাটল 
ধরিয়াছিল কি? কিন্তু বক্ষ্যমাণ বিষয়ে ফিরিয়া আসা যাক। গুণাইঘর-লিপিতে ও দেখি, 
১১ পাক ক্রযযোগ্য খিলভূমি যদিও একই গ্রামে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহা একসঙ্গে 
এক ভূখণ্ডে পাওয়া যাইতেছে না, যাইতেছে পাঁচটি পৃথক্‌ ভূখণ্ডে। «নং দামোদরপুর- 
পট্টোলীদ্বার৷ ষে ৫ কুল্যবাপ ভূমি বিক্রীত হইতেছে, তাহাও চারিটি বিভিন্ন গ্রামে। 
আন্রফপুর-পট্টোলীদ্বারা সংঘমিত্রের বিহারে ষে ভূমি দেওয়া হইতেছে, সেখানে দেখিতেছি, 
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প্রথম দফার ৯ পাটক ১০ দ্রেণ ভূমি ৭টি পাড়া বা গ্রামে, দ্বিতীয় দফার ৬ পাটক ১০ দ্রাণ 
ভূমি ৮টি পাড়! বা গ্রামে । ভাটেরা-লিপিদ্বার। ভট্টপাটকের শিবমন্দিরের সেবার জন্য যে 
২৯৬টি বাড়ী এবং ৩৭৫ হল ভূমি দেওয়। হইতেছে, তাহ। ২৮টি বিভিন্ন গ্রামে বিস্তৃত । এই সব 
সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে সহজেই জনসাধারণের মধ্যে ভূমির চাহিদার পরিমাণ অনুমান করিতে 
পার! যায়। প্রতিষ্ঠিত গ্রাম ও জনপদগুলিতে প্রায় সমগ্র পরিমাণ ভূমিতেই জনপদবাসীদের 
বসতি এবং চাষবাস ইত্যাদি ছিল, কাজেই কোন গ্রামেই এক সঙ্গে থেষ্টপরিমাণ ভূমি 
সহজলভ্য ছিল না, এই অনুমান অসঙ্গত নয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যান্থ্যায়ী বন অরণ্য 
ইত্যাদি কাটিয়া নৃতন গ্রাম ও বসতির পত্তন করাও ষে প্রয়োজন হইতেছিল, তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায় ত্রিপুরা জেলার লোকনাথের পট্টোলীতে। 


পরবর্তী কালেও এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রমাণ ছূর্লভ নয়। ধুল্লা-পট্টোলীঘ্বার! রাজা 
শ্ীচন্র ১৯ হল ৬ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন শাস্তিবারিক ব্যাসগন্গশর্মণ কে, কিন্তু এই 
ভূমিও সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল পাঁচটি গ্রাম হইতে। চট্টগ্রাম-পট্টোলীখারা রাজা 
দামোদরদেব মাত্র পাচ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহাও ছুই গ্রামে । সাহিত্য-পরিষদ- 
পট্োলীঘ্বার৷ রাজা বিশ্বরূপসেন জনৈক আবল্লিক পণ্ডিত হলাঘুধ শর্ষাকে ৩৩৬২ উন্মান ভূমি 
দান করিয়াছিলেন ছয়টি বিভিন্ন গ্রামে ১১টি পৃথক পৃথক্‌ ভূখণ্ডে । বিশ্বর্ূপসেনের এই 
পটোলীটির সাক্ষ্য অন্য দিক্‌ হইতেও খুব উল্লেখযোগ্য । দানসংগ্রহ দ্বারা কোন কোন 
ধর্মপ্রতিষ্ঠান প্রচুর ভূমির অধিকারী হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত দু'একটি আমাদের লিপিগুলিতে 
পাওয়া যায়; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ নিজের জন্য হয় ক্রয় করিয়া, ন! হয় দান গ্রহণ করিয়া 
অথবা উভয় উপায়েই নিজের প্রয়োজনাধিক ভূমি সংগ্রহ করিয়া ভূমির বড় মালিক হইয়! 
বসিতেছেন, এমন অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্ত বিশ্বরূপসেনের এই লিপি হইতে পাওয়] যায়। 
আরও আশ্চর্য হইতে হয় এই ভাবিয়া ষে, এই ভূম্যধিকারীটি হইতেছেন একজন ব্রাহ্মণ- 
পণ্ডিত, সাধারণতঃ আমর! ধাহাদের সর্বপ্রকারে নির্লোভ এবং বিত্তহীন বলিয়! মনে করি। 
এই আবল্লিক পণ্ডিতটি কি ভাবে ভূমি-সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার একটু পরিচয় লওয়া 
যাইতে পারে, এবং এই পরিচয়ের মধ্যে ভূমি-সংগ্রহের ইচ্ছা সমাজের মধ্যে কি ভাবে রূপ 
লইতোছল, তাহার একটু আভাস পাওয়া যাইবে। 

১। রামসিদ্ধি পাটকে ছুইটি ভূখণ্ড, ৬৭ উদান পরিমাণ, আয় ১০০ (পুরাণ )। 
উত্তরায়ণ-সংক্রাস্তি উপলক্ষে রাজার দান। 

২। বিজয়তিলক গ্রামে ২৫ উদ্বান, আয় ৬০ (পুরাণ)। কি উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছিল, 
তাহ। বলা হয় নাই। 

৩। অজিকুল পাকে ১৬৫ উদ্ান, আয় ১৪০ ( পুরাণ )। হলামুধ নিজে এই ভূখণ্ড 
কিনিয়াছিলেন। 

৪। দেউলহস্তী গ্রামে ২৫ উদ্ান, আয় ৫০ ( পুরাণ )। কি উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছিল, 
বল। হয় নাই। 
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২৩ ও ৪ নং ভূমি হলামুধ চন্তরগ্রহণ উপলক্ষে রাণীমাতার নিকট হইতে দান গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

৫। দেেউলহস্তী গ্রামে আরও ছুইটি ভূখণ্ড, পরিমাণ ১০ উদান, আয় ২৫ ( পুরাণ )। 
হলামুধ আগে উহা কিনিয়াছিলেন, পরে কুমার স্থ্যসেনের নিকট হইতে দান গ্রহণ 
করিয়াছিলেন-__কুমারের জন্মদিন উপলক্ষে । 

৬। দেউলহস্তী গ্রামেই আরও ছুইটি ভূখণ্ড, পরিমাণ ৭ উদ্ান, আয় ২৫ ( পুরাণ )। 
হলাযুধ আগে উহা কিনিয়াছিলেন, পরে সান্ধিবিগ্রহিক নাঞ্ীসিংহের নিকট হইতে দান 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৃ 

৭। ঘাঘরাকাটি পাটকে ১২২ উদান ভূমি, আয় ৫০ (পুরাণ )। হলাফুধ রাজপণ্ডিত 
মহেশ্বরের নিকট হইতে উহা কিনিয়াছিলেন। 

৮। পাতিলাদিবীক গ্রামে ২৪ উদ্দান, আয় ৫০ (পুরাণ )। উখানঘাদশী তিথি 
উপলক্ষে কুমার পুরুষোত্তমসেনের দান । 

স্বস্থদ্ধ এই ৩৩৬২ উন্মান ভূমির বাষিক আয় ছিল ৫০ শত ( পুরাণ )) তখনকার দিনে 
এই অর্থের পরিমাণ কম নয়। ব্রাক্ষণপগ্ডিত হলাযুধ শর্মা বিভিন্ন গ্রামে বিস্তৃত সমগ্র পরিমাণ 
এই ভূমি রাজার নিকট হইতে ব্রহ্ষত্র দানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভূম্যধিকারী হইয়। 
বসিয়াছিলেন; রাষ্ট্রকে তাহার কোনও করই দিতে হইত না, অথচ তাহার প্রজাদের নিকট 
হইতে সমস্ত করই তিনি পাইতেন। পাল ও সেনবংশীয় রাজারা ও অন্তান্ত ছোটখাট 
রাজবংশের রাজারা অনেক সময়ই অনেক ব্রাহ্ষণকে যে গ্রামকে গ্রাম দান করিয়াছেন, 
তাহার দৃষ্টান্ত ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। প্রয়োজনাধিক ভূমির অধিকারী হওয়ার ইচ্ছা, 
ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করিয়া ভূমির স্বত্বাধিকার কেন্দ্রীকুত হওয়ার ঝোক সমাজের মধ্যে 
কি ভাবে বাড়িতেছিল, এই সব সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। 

ভূমির ক্রমব্ধমান চাহিদার ইঙ্গিত কতকটা ভূমির স্ুক্্র সীম! নির্দেশের মধ্যেও পাওয়া 
যায়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভূমির সীমা ও পরিমাণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, এবং 
রাষ্ট্রও এ-সম্বন্ধে কম সচেতন ছিল না। ভূমি দান-বিক্রয়কালে অন্ত কাহারও ভূমিস্বার্থ 
যাহাতে আহত না হয়, এ সম্বন্ধে প্রজার ও রাষ্ট্রের দৃষ্টি খুবই সজাগ ছিল। তাহা ছাড়া 
প্রত্যেকটি লিপিতেই ভূমি-সীমা এত স্থক্্মভাবে ও সবিস্তারে বণিত হইয়াছে যে, পড়িলেই 
মনে হয়, সুচ্যগ্র ভূমিও কেহ সহজে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেন না। কালের অগ্রগতির 
সঙ্গে এই চেতনাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অষ্টমশতক-পূর্ব লিপিগুলিতে এই 
সীমা-বিবৃতি খুব বিস্তৃত নয়; কিন্তু পরবর্তী লিপিগুলিতে ক্রমশঃ এই বিবৃতি দীর্ঘ হইতে 
দীর্ঘতর হইবার দিকে ঝোক অত্যন্ত স্ু্পষ্ট। 

তাহা ছাড়া ভূমির পরিমাপের বধমান সুস্মতাও ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে ইঙ্গিত 
করে। অষ্টমশতক-পূর্ব লিপিগুলিতে ভূমি-পরিমাপের নিয়তম ক্রম হইতেছে আঢ়বাপ বা 
আঢকবাপ, কিন্তু সেন আমলের লিপিগুলিতে দেখা যায়, নিয়তম ক্রম আঢ়বাপ হইতে উন্মান, 
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উন্মান হইতে কাকিণী পর্যন্ত নামিয়াছে। ভূমির চাহিদা যতই বাড়িতেছিল, লোকে 
সুক্মাতিস্থপ্ম ভগ্নাংশ সম্বন্ধে ক্রমশঃ সজাগ হইয়া উঠিতেছিল, এই অন্ুমানই স্বাভাবিক। 


৪। ভুমির সীম! নি্দেশি-_মাগেই বলিয়াছি, ভূমি দান-বিক্রয়কালে সীম। নির্দেশ 
খুব হুক্মভাবে ও সবিস্তারেই করা হইত। প্রস্তাবিত ভূমি দান-বিক্রয়ে যাহাতে গ্রামবাসীদের 
বসতি অথব! কৃষিকর্মের কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, তাহা প্রজার ত দেখিতই, স্থানীয় 
অধিকরণও এ সম্বন্ধে সচেতন থাকিত। পাহাড়পুর-পট্রোলীতে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে যে, প্রস্তাবিতপরিমাণ ভূমি এমন ভাবে নির্বাচিত ও চিহ্নিত করিতে হইবে, 
যাহাতে গ্রামবাসীদের কাজকর্মে কোনও প্রকার অন্ুবিধা না হয় (“স্বকর্মাবিরোধেন” )। 
ভূমির সীমা নির্দেশ কি করিয়া! করা হইত, তাহার একটু ইঙ্গিত বৈগ্রাম-পট্োলীতে পাওয়া 
যায়। চারি দিকের সীমা তুষের ছাই ইত্যাদি চিরকালস্থায়ী বস্তদ্বারা চিহ্নিত করাই ছিল 
প্রচলিত রীতি (“চিরকালস্থায়ি-তুষাঙ্গারাদি-চিহৈর্চতুর্দিশো নিয়ম”) । খুব সম্ভব, চারি দিকে 
লাইন ধরিয়া মাটি খুঁড়িয়া, গত” তৃষাঙ্গার ইত্যাদি দিয়া ভরাট করা হইত; তাহার ফলে 
এই সীমারেখার উপর কোনও ঘাস, গাছ ইত্যাদি জন্মাইত না, এবং এই অপ্রন্থ অনূর্বর 
রেখাই সীমা নির্দেশের কাজ করিত । সীম! চিহ্নিত করিবার এই রীতি ত ছিলই; তাহা 
ছাড়া গাছ, খাল, নালা, জোলা, নদী, পুক্ষরিণী, মন্দির ইত্যাদি দ্বারাও সীম! নিদিষ্ট হইত। 
যেখানে সমগ্র গ্রাম দান-বিক্রয়ের বস্ত্, সেখানে গ্রামসীমা সবিস্তারে বণিত হইয়াছে । যেখানে 
খণ্ড খণ্ড ভূমি দান-বিক্রয় হইতেছে, সেখানেও প্রস্তাবিত ভূমির সীম! অন্য. ভূমি হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া (“অপবিপ্কা”, ৩নং দামোদরপুর-লিপি ) কমবেশী সবিস্তারে নির্দেশ কর! 
হইয়াছে । অষ্টমশতক-পূর্ব উত্তরবঙ্গের লিপিগুলিতে এই ধরণের সীমা-নির্দেশ অন্ুপস্থিত, 
কিন্তু সমসাময়িক কালের নিয় ও পূর্ববঙ্গের লিপিগুলিতে ভূমি-সীম| নির্দেশ স্থুবিস্তারিত। 
এই মীম! নির্দেশের ছুই চারিটি দৃষ্টান্তের পরিচয় লওয়া যাইতে পারে । 

বৈশ্বগুণ্চের গুণাইঘর-পট্টোলীতে পাঁচটি বিভিন্ন ভূমিখণ্ডের সীম! নির্দেশ করা হইয়াছে। 
প্রথম ভূমিখগুটি ৭ পাটক ৯ দ্রোণ; ইহার পূর্ব দ্বিকে গুণিকাগ্রহার (বর্তমান, গুণাইথর) 
গ্রামের সীমা এবং বিষ্ুবর্ধকির ক্ষেত্র; দক্ষিণে মৃছুবিলালের ক্ষেত্র এবং রাজবিহারক্ষেত্র । 
পশ্চিমে স্ুরীনশীর পুন্নেকের ক্ষেত্র; উত্তরে দোষীভোগপুক্ষরিণী এবং বম্পিয়ক ও আদিত্যবন্ধুর 
ক্ষেত্রসীমা। দ্বিতীয় খণ্ডটি ২৮ দ্রোণবাপ; ইহার পূর্ব দিকে গুণিকাগ্রহার গ্রামসীমা, দক্ষিণে 
পরুবিললের ক্ষেত্র; পশ্চিমে রাজবিহারক্ষেত্র ; উত্তরে বৈদ্য-..র ক্ষেত্র । তৃতীয় খগুটি ২৩ দ্রোণ; 
ইহার পূর্বদিকে '*'র ক্ষেত্র, দক্ষিণে "**র ক্ষেত্রসীমা, পশ্চিমে জোলারির ক্ষেত্রপীমা, উত্তরে 
নগিজোদকের ক্ষেত্র। চতুর্থ খণ্ডটি ৩০ দ্রোণ; ইহার পূর্বদিকে বুদ্ধকের ক্ষেত্রপীমা, দক্ষিণে 
কলকের ক্ষেত্রসীমা, পশ্চিমে সুযের ক্ষেত্রসীম।, উত্তরে মহীপালের ক্ষেত্রসীমা। পঞ্চম খণ্ডটি 
১$ পাটক; ইহার পূর্বদিকে খন্দবিহুগগরিকের ক্ষেত্র, দক্ষিণে মণিভদ্রের ক্ষেত্র, পশ্চিমে 
যজ্ঞরাতের ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে নাদডদক গ্রামের সীমা । ষে মহাযানিক ৫ববতিক ভিক্ষুসংঘ- 
বিহারে এই ভূমি দান কর! হইয়াছিল, সেই বিহারসংলগ্ন কিছু নিয়ভূমি ছিল, তাহার 


৪৯শ বধ] | প্রাচীন বাঙ্লার ভূমি-ব্যবস্থ। ২৩ 


সীমাও সবিস্তারে বনিত হইয়াছে; পূর্বে চুড়ামণি ও নগরশ্রী নৌযোগের ( নৌকা বাধিবার 
জায়গা ) মাঝখানের জোলা, দক্ষিণে গণেশ্বর বিললের পুষ্করিণীর সঙ্গে যুক্ত নৌথাট (নৌকা 
রাখিবার খাল), পশ্চিমে প্রদ্যয়েশ্বর-মন্দিরের মাঠ, উত্তরে প্রভামার নৌযাগখাট | 
বিহারের কিছু হজ্জিকখিল ( হাঞ্জা, অনুর্বর ) ভূমিও ছিল; তাহার সীমা পূর্বে প্রছথায়েশ্বর- 
মন্দিরের মাঠ, দক্ষিণে বৌদ্ধ আচার্য জিতসেনের বিহারক্ষেব্রসীম!, পশ্চিমে হচাত খাল, 
উত্তরে দস্তপুক্ষরিণী। ধর্মাদিত্যের ১নং ও ২নং পট্রোলীতে, এবং বপ্যঘোষবাট-পট্টোলীতে 
দত্ত ও বিক্রীত ভূমিসীমা এই ভাবেই নির্দেশ করা হইয়াছে । ২নং পট্টোলীর ভূমিসীমায় 
পূর্বে সোগের তাত্রপন্রীরুত ক্ষেত্রের সীমা, দক্ষিণে প্রাচীন পট্ট,কি( পর্কটী )বৃক্ষচিহিত 
সীমা, পশ্চিমে গোযান চলাচলের রাস্তা এবং উত্তরে গর্গ স্বামীর তাত্রপট্টরীকৃত ক্ষেত্রের সীমা । 
ধর্পালের খালিমপুর তাত্রপটে দত্ত ক্রৌঞ্চশ্বত্র গ্রামটির সীমা এবং তৎসংলগ্ন আরও তিনটি 
গ্রামের নাম সুম্পষ্ট ও সবিস্তারে দেওয়া হইয়াছে; ইহার সীমা__-পশ্চিমে গঙ্গিনিক বা গাঙ্গিনা, 
উত্তরে কাদস্বরী দেবমন্দির ও খেজুরগাছ, পূর্বোত্তরে রাজপুত্র দেবটকৃত আলি, [এই আলি] 
বীজপুরকে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে । পূর্বদিকে বিটককৃত আলি খাটক-যানিকাতে গিয়৷ প্রবেশ 
করিয়াছে । তাহার পর জন্বানিকা আক্রমণ করিয়া জন্বযানক পধন্ত গিয়াছে, তথা হইতে 
নিঃসৃত হইয়া পুণযারাম বিন্বার্ধক্রোতিকা পযন্ত গিয়াছে । সেখান হইতে নিঃহ্থত হইয়া 
নলচর্মটের উত্তর সীমা পর্যস্ত গিয়াছে । নলচর্মটের দক্ষিণে নামুগ্ডি-কায়িকা-''হইতে খগ্ুমুণ্- 
মুখ পর্যন্ত, তথা হইতে বেদস-বিন্বিকা, তাহার পরে রোহিতবাট-পিগারবিটি-জোটিকা-সীমা, 
উক্তারষোটের দক্ষিণ এবং গ্রামবিন্বের দক্ষিণ পর্যস্ত দেবিকা সীমাবিটি ধর্মজোটিক।। 
এই প্রকার মাঢ়াশাল্মলী নামক গ্রাম। তাহার উত্তরেও গঙ্গিনিকার সীমা) তাহার পূর্বে 
অ্ধশ্রোতিকার সহিত [মিলিত হইয়া ] আত্যানকোলার্দযানিক। পর্যন্ত গিয়াছে। তাহার 
দক্ষিণে কালিকাশ্বত্র, তথা হইতেও নিঃস্থছত হইয়া শ্রীফলভিযুক পর্যন্ত গিয়াছে । তাহার 
পশ্চিমে [গিয়া] বি্বঙ্গধন্টজরোতিকার গঙ্গিনিকাগ গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে । পালিতকের 
সীম] দক্ষিণে কাণাদ্বীপিকা, পূর্বে কোন্টিয়া-আোত, উত্তরে গঙ্গিনিকা, পশ্চিমে জেনন্দায়িকা, 
এই গ্রামের শেষ সীমায় পরকর্মকুদ্বীপ স্থালীক্টবিষয়ের অধীন আম্ষণ্ডিকামণ্ডলের অন্তর্গত 
গো-পিগ্নলী গ্রামের সীমা, পূর্বে উড়্গ্রামমগ্ডুলের সীমায় অবস্থিত গোপথ। পরবর্তী সেন 
আমলের লিপিগুলিতে গ্রাম অথবা খগ্ুভূমির সীমা কমবেশি সবিস্তারেই দেওয়া হইয়াছে । 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই ষে, সর্বত্রই এই সীমা অত্যন্ত স্থম্পষ্ট ও স্থনিদিষ্ট, কোথাও তুল 
হইবার কোনও সুযোগ নাই। ভূমির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমি লইয়া বাদ- 
বিসংবাদও হইত, এ অনুমান স্বভাবতই করা যায়; হয় ত এই কারণেও ভূমি-সীমা সুস্পষ্ট ও 
স্থনি্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। 


ভূমির এই সুক্ষ, সুম্পষ্ট ও সবিস্তার সীমানির্দেশ, স্থনিদিষ্ট মূল্য, ভূমি পরিমাপের মানের 


ক্রমবধমান কুম্ষ্রতা, বাধিক আয়ের পরিমাণ, হলমানদগ্ডের উল্লেখ ইত্যাদি একটু গভীর ভাবে 
বিবেচনা ও বিঙ্ঈেষণ করিলে স্বভাবতই মনে হয়, ভূমি পরিমাপের, পরিমাণ নির্দেশের, জমি 
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জরিপ এবং জমির বাধিক আয়, জমির মূল্য ইত্যাদি নির্ধারণের কোন না কোন প্রকার 
ব্যবস্থা রাষ্ট্রের ছিল, এবং রাষ্্রপুস্তপালের দপ্তরে এই সব বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্র যথারীতি 
রক্ষিত হইত। এই কারণেই ভূমি ক্রয়বিক্রয় প্রস্তাবমান্রই প্রথমে পুস্তপালের দপ্তরে 
পাঠাইতে হইত, এবং তিনি কাগজপত্র দেখিয়া দান অথবা ক্রয়বিক্রয়ে সম্মতি দিতেন । 
পঞ্চম শতকের লিপিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তা কালে এই ব্যবস্থা যে আরও 
সুনির্দিষ্ট ও সথনিমমিত হইয়াছিল, কর ইত্যাদি ধার্য করিবার উদ্দেশ্টে মূল্য, আয়, ভূমি- 
পরিমাণ ইত্যাদি নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্টে জরিপ ও ভূ-কর নিয়ামক বিভাগের কাজকর্ম ষে 
আরও সুন্দর ও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায়? 


৫। ভূমির উপস্বত্ব, কর, উপরিকর ইত্যাদি-_সপ্তমশতক-পূর্ব লিপিগুলির কোন 
কোনওটিতে আমরা ভূমি দ্রানের অন্তান্ত সতে'র মধ্যে একটি সত দেখিয়াছি, “সমুদয়- 
বাহাপ্রতিকর” অথবা *সমুদয়বাহাদি...অকিঞ্চিৎপ্রতিকর”, অর্থাৎ রাজা ভূমি দান 
করিতেছেন কেবল তখনই, যখন তিনি তাহা সকল প্রকারের করবিবজিত করিয়া দ্রিতেছেন ; 
তাহা না হইলে মূল্য লইয়৷ যে-ভূমি বিক্রয় করিতেছেন, তাহাই দান করিতেছেন বলিয়। 
উল্লেখের আর কোনও অর্থ হয় না। যাহ! হউক, রাজা খন ভূমি করবিবঞ্জিত করিতেছেন, তখন 
রাজা দান ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রেই ভূমির ভোক্তাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন, 
ইহা ত প্রায় স্বতঃসিদ্ব, এবং এই কর যে নানা প্রকারের ছিল, তাহার ইঙ্গিতও “সমুদয় বাহ্‌” 
এই কথার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন । কর্ষণযোগা ও কৃষ্ট ভূমির কর ছিল, বাস্তভূমিরও' ছিল, কিন্ত 
খিল অর্থাৎ কর্ষণের অযোগ্য ভূমির বোধ হয় কোনও কর ছিল না, এই ধরণের ইঙ্গিত 
আমি আগেই করিয়াছি। বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে তাহার প্রমাণও আছে। কর 
কত প্রকারের ছিল কি কি ছিল, তাহা! এই যুগের লিপিগুলি হইতে জানিবার উপায় নাই, 
তবে উৎপন্ন শস্যের একযষ্ঠভাগ যে রাষ্ট্রের প্রধান প্রাপ্য ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
নাই। পাহাড়পুর ও বৈগ্রাম-লিপিতে পরিফার বল হইয়াছে, কোনও ব্যক্তিবিশেষ যদি 
রাজার নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিয়! ধর্মাচরণোদেশ্যে সেই ভূমি দান করেন, তাহ] হইলে 
রাজা শুধু যে ভূমির মৃল্যটুকুই লাভ করেন, তাহা নয়, ক্রেতা ভূমিদানের ফলম্বরূপ যে পুণ্য 
লাভ করেন, দত্ত ভূমি সর্বপ্রকার করবিবজিত করিয়া দেওয়াতে রাজা সেই পুণ্যের এক- 
ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হন। অর্থাৎ সেই ভূমির উপশ্বত্বের এক যষ্ঠভাগ যে রাজার, তাহা 
এই উল্লেখের মধ্যে স্থম্প্ট । ধর্মাদিত্যের ১নং পট্টোলীতে এই কথা আরও স্পষ্ট করিয়া 
বলা হইয়াছে । অন্যান্য কর যাহা! ছিল, তাহার ছু'একটি অন্্মান করা যাইতে পারে। 
যে-ভূমি বিক্রয় করা৷ হইতেছে এবং পরে ক্রেতা দান করিতেছন, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই 
লবণাকর, খেয়! পারাপার ঘাট, হাট বাজার অরণ্য ইত্যাদি-সম্বলিত। এগুলির উল্লেখ 
নিরর্থক নয়। কোৌটিল্য ও অন্যান্ত অর্থশাস্ত্কারদের মতে লবণ, অরণ্য ইত্যাদিতে রাষ্ট্রের 
একচেটিয়া অধিকার ছিল, এবং তাহা হইতে রাজার তথা রাষ্ট্রের নিয়মিত আয় ছিল; এই 
সব ধাহার ভোগ করিতেন,; রাজসরকারে তাহাদের কর দিতে হইত । হাটবাজার, 


++ নিন্দা 


৪শব্ব].. প্রাচীন বাঙ্লার ভূমি-ব্যবস্থা ২৫ 


খেয়াঘাট হইতেও একপ্রকারের রাজন্ব আদায় হইত, এবং জনসাধারণকেই এই করভার 
বহন করিতে হইত। রাজা যেখানে ভূমি দ্রান করিতেছেন, এই সব আয়ের স্বার্থ ত্যাগ 
করিয়াই দান করিতেছেন; অর্থাৎ প্রতি পক্ষে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উৎপাদিত শস্তের এক 
ষষ্ঠাংশ ছাড় অন্প্রকারের করও ছিল, এবং পুর্বোন্ত করগুলি তাহাদের মধ্যে অন্যতম | 

রাজা যখন ভূমি দান করিলেন, তখন তিনি সবপ্রকার করবিবজিত করিয়াই দান 
করিলেন; তাহার অর্থ এই যে, যিনি বা ষে প্রতিষ্ঠান এই দান গ্রহণ করিলেন, তিনি বা 
সেই প্রতিষ্ঠান সেই ভূমির সকল প্রকারের উপন্বত্ব ভোগ করিবেন। নিম্ন গ্রজা যদি কেহ 
সেই ভূমি ভোগ করেন, তাহা হইলে তিনি দানগ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকার 
কর, উৎপাদিত শস্তের ভাগ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রদান করিবেন, রাজা বা রাষ্ট্রকে নয়। 
ইহা ছাড়া রাজার ভূমি দানের কোন অন্য অর্থ হইতে পারে না। এই কথাটা পরবর্তী 
কালের লিপিগুলিতে খুব স্পষ্ট করিয়া বল হইয়াছে । 


ভূমির উপস্বত্ব সম্বন্ধে উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটি কথারই সবিস্তার সমর্থন 
পাওয়া যাইতেছে পরবর্তা কালের লিপিগুলিতে । প্রথমেই দেখিতেছি, রাজা যখন ভূমি দান 
করিতেছেন, তখন সমস্ত “রাজভাগভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়ম্বার্থ ত্যাগ করিয়া দান 
করিতেছেন, অর্থাৎ দানগ্রহীতাকে এ সব কিছুই রাষ্ট্রকে বা রাজাকে দিতে হইবে না, স্ম্পই 
বলিয়া দিতেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলিয়! দিতেছেন যে, সেই ভূমির ক্ষেত্রকর 
ইত্যাদি অন্ঠান্ত প্রকারের ভোক্তা যাহারা আছে বা হইবে, তাহারা যেন রাজাজ্জ| শ্রবণ করিয়া 
বিধিমত যথোচিত করপিগুকাদি এবং অন্তান্ত সকল প্রকার প্রত্যায় দানগ্রহীতাকে অর্পণ 
করেন (*প্রতিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরৈশ্চাজ্ঞাশ্রবণবিধেমৈভূর্তা সমুচিতকরপিগকা দ্িসর্বপ্রত্যায়ো- 
পনয়ঃ কার্য ইতি”--খালিমপুর-লিপি )। রাজভোগ্য বা রাষ্ট্রকে দেয় কয়েকটি উপন্বত্বের 
উল্লেখ এই লিপিগুলিতে পাওয়| যায় _-ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য। এই কথা কয়টির অর্থ 
জান! প্রয়োজন । 

ভাগ--ভাগ বলিতে রাজার বা রাষ্ট্রের প্রাপ্য উৎপাদিত শন্তের ভাগ বুঝায়। ধর্মপালের 
খালিমপুর-লিপিতে 'বষ্ঠাধিকৃত” নামে একজন রাজপুরুষের উল্লেখ আছে; খুব সম্ভব, ইনিই 
রাজার প্রাপ্য এক-বষ্ঠভাগ সংগ্রহ করিতেন। শুধু কৌটিল্যের অর্থশান্ত্র বা অগ্ঠান্ত স্মতি- 
গ্রস্থেই যে রাজার এই ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, তাহাই নয়; আগেকার লিপি- 
প্রমাণের মধ্যেও দেখিয়াছি, উৎ্পার্দিত শস্তের এক-যষ্ঠভাগই ছিল রাজার প্রাপ্য । 

ভোগ-_খুব সম্ভব, ফল ফুল কাঠ ইত্যাদি যে সব দ্রব্য মাঝে মাঝে রাজাকে তাহার 
ব্যক্তিগত ভোগের জন্য দেওয়া হইত, তাহারই নাম ছিল ভোগ । বাঙল! দেশের লিপি গুলিতে 
সর্বত্রই উল্লেখ আছে, ভূমি দানকালে তৎসংলগ্ন মহুয়া, আম, কাঠাল, সুপারি, নারিকেল 
প্রভৃতি গাছ ও অন্তান্ত ঝাটবিটপ ইত্যাদি সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে দান করা হইত। তাহ! 
হইতে এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, এই সব ফল ফুল কাঠ বাশ হইতে একটা নিয়মিত আয়ের 

ংশ রাজার ভোগা ছিল। 
৪ 


২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [১ম সংখ্যা 


কর-মুদ্রায় দেয় রাজস্ব অর্থে কর। অর্থশাস্ত্রে তিন প্রকার করের উল্লেখ আছে। 
(১) রাজার প্রাপ্য শশ্তভাগ ছাড়া নির্ধারিত কালে নিয়মিতভাবে দেয় মুদ্রাকর; 
(২) আপতকালে অথব! অত্যায়িক কালে দেয় মুদ্রাকর; (৩) বণিক ও ব্যবসায়ীদের 
লাভের উপর দেয় কর। প্রাচীন বাঙলায়ও বোধ হয়, এই তিন প্রকার করই প্রচলিত ছিল। 

হিরণা-হিরণ্য অর্থে স্বর্ণ। এই হিরণ্য সর্বদাই উল্লিখিত হইয়াছে ভাগভোগকরের 
সঙ্গে। কিন্ত ইহার সবিশেষ অর্থ বুঝিতে পারা কঠিন। কোন কোনও পণ্ডিত অর্থ 
করিয়াছেন, রাজ! সব শস্যের ভাগ গ্রহণ করিতেন না, তাহার বদলে গ্রহণ করিতেন 
মুদ্রা, সেই মুদ্রাই হিরণ্য। 

পূর্ববতী কালে কি হইত বলা কঠিন, কিন্তু সেনরাজাদের আমলে ভূমি-রাজন্ব যে মুদ্রায় 
দিতে হইত, এ অন্থমান না করিয়া উপায় নাই। এই আমলের প্রত্যেকটি লিপিতেই 
ভূমির বাধিক আয় প্রচলিত মুদ্রায় স্ক্/তিস্থক্ষ্ম ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই রাজন্থের 
ক্রম ও পরিমাণ জানিবার কোনও উপায় নাই। লক্ষমণসেনের গোবিন্দপুর-পট্টোলীতে দেখা 
যাইতেছে, দত্ত ভূমির প্রতি দ্রোণের আয় ছিল ১৫ পুরাণ কিন্তু বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য- 
পরিষং-লিপিতে দেখা যায়, একই জায়গায় সমপরিমাণ ভূমির আয় সমান ছিল না; কর্ষণ- 
যোগা ভূমির উৎপাদিত শস্যসম্পদের কমবেশির উপর আয়ের পরিমাণ নির্ভর করিত, 
এবং ইহা সহজেই অনুমেয় যে, ভূমির রাজন্বও সেই অন্ধযাঁয়ীই নির্ধারিত হইত। 

যাহাই হউক, ভাগ, ভোগ, কর ও হিরণ্য ছাড়া জনসাধারণকে অন্যান্ত করও দিতে হইত । 
এই জাতীয় সব করের উল্লেখ লিপিগুলিতে নাই; কিন্তু কয়েকটি সম্বন্ধে পরোক্ষ অনুমান 
সহজেই করাযায়। পাল ও সেন আমলের প্রায় প্রত্যেকটি লিপিতেই .“সচৌরো দ্ধরণ” 
কথাটির উল্লেখ আছে, অর্থাৎ দানগ্রহীতাকে যে সব স্থবিধা ও ক্ষমতা দান করা হইত, 
তাহার মধো চৌরোদ্ধরণ একটি । কথাটির অর্থ করা হইয়াছে এই মর্ষে যে, অন্যান্য ক্ষমতার 
সহিত শান্তিরক্ষার ক্ষমতাও দানগ্রহীতাকে অর্পণ করা হইত (%চম1 1001108 1)7089০- 
61008. 3. [191010087) | কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন, দানগ্রহীতাকে শান্তিরক্ষার 
জন্য অর্থাৎ চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোনও প্রকার কর রাজাকে 
দিতে হইত না। শেষোক্ত অর্থ টিই যেন সমীচীন মনে হয়। 

আগেই দেখিয়াছি, “সঘট্-সতর” অর্থাৎ ঘাট, খেয়াপারাপার ঘাট ইত্যাদি সহ ভূমি দান 
করা হইত । এই খেয়া পারাপার ঘাটের একট! রাজন্ব ছিল, এবং পরোক্ষভাবে জনসাধারণকে 
তাহ! বহনও করিতে হইত । যে সব রাজকর্মচারী এই কর সংগ্রহ করিতেন এবং এই সব 
ঘাটের তত্বাবধান করিতেন, তাহার্দের নাম ছিল তারক অথব1 তরপতি। হাট হইতেও এক 
প্রকারের রাজন্ব আদায় হইত; তাহ] সংগ্রহ এবং হাটবাজারের তত্বাবধান যিনি করিতেন, 
তাহার নাম ছিল হট্টপতি (ঈশ্বর ঘোষের রামগণ্র-লিপি )। খালিমপুর এবং অন্তান্ত আরও 
দুই একটি লিপিতে হাটের রাজস্বও ষে দানগ্রহীতার প্রাপ্য, তাহার সুম্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। 
ধর্মপালের খালিমপুর-লিপিতে অন্যান্ত করের সঙ্গে পিগক কথার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই 


৪৭শ বধ] | প্রাচীন বাঙ্লার ভূমি-ব্যবস্থা ২৭ 


পিগক এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের পিগুকর একই বস্ত। টীকাকার ভট্রম্বামী বলিতেছেন, 
সমগ্র গ্রামের উপর যে কর চাপান হইত, তাহাই পিগুকর। বাট, গোবাট, গোচর ইত্যাদির 
উপরেও বোধ হয় নির্ধারিত হারে কর ছিল? ভূমিদান যখন করা হইতেছে, তখন দানগ্রহীতা 
এ সমস্তই ভোগের অধিকার পাইতেছেন, অর্থাৎ নিম্ন প্রজাদের দেয় কর রাজার বদলে 
তিনিই ভোগ করিবেন। উপরিকর নামে আর একটি করের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া 
যায়। এই করটি যিনি সংগ্রহ করিতেন, তাহার বৃত্বি-নাম ছিল পরিকারক; প্রতিবাসী 
কামরূপ রাজ্যের নওগী-লিপি হইতে এ কথা জানা যায়, এবং তিনি যে রাষ্ট্রের অন্যতম 
কর্মচারী ছিলেন, তাহাও এ লিপিটিতে স্থম্পষ্ট। উপরিকর বোধ হয় 84816107091 68, অর্থাৎ 
নিয়মিত কর ছাড়া সময়ে অসময়ে রাষ্ট্র যে সব কর নির্ধারণ করিতেন, অথবা ভূমিরাজম্ব 
ছাড়া অন্তান্ত যে সব অতিরিক্ত কর রাষ্ট্রকে দিতে হইত, তাহাই বোধ হয় উপরিকর। অথবা 
নিম্প্রজাদের নিকট হইতে রাষ্ট যে সব কর সংগ্রহ করিতেন, তাহাও হইতে পারে । 
যে-ভাবেই হউক, এই উপরিকর রাষ্ট্রের প্রাপ্য ছিল, মধ্যন্বত্বাধিকারীর নয়, তাহ নওরগঁ- 
লিপিটির সাক্ষ্য হইতেই সপ্রমাণ। 

৬। ভূমি-স্বত্বাধিকারী কে? রাজ! ও প্রজার অধিকার। খাস ও নি্গ 
প্রজ1__ভূমি-সংপৃক্ত ব্যাপারে প্রজার দায় যাহা কিছু, তাহার কতকট1 পরিচয় পাওয়া 
গেল। এই ব্যাপারে প্রজার অধিকার কি ছিল, তাহার আলোচনা কর! যাইতে পারে। 
কিন্ত সেআলোচনা করিতে হইলে ভূমি-ন্বত্বাধিকারী কে, তাহার আলোচনা অনিবার্ধ। 
রাজ! বা রাষ্ট্রের সঙ্গে মধ্যন্বত্বাধিকারী ও প্রজার সম্বন্ধ কি, সে-বিচারও প্রসঙ্গতঃ আসিয়! 
পড়িবে। 

ভূমির যথার্থ মূল অধিকারী রাজা, না জনসাধারণ, ইহ] লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়া 
গিয়াছে। অতীত কালেও হইয়াছে, এই একান্ত আধুনিক বর্তমান কালেও হইতেছে। 
ভারতবর্ষেও হইয়াছে, ভারতের বাহিরে অন্তান্য দেশেও হইয়াছে । আমাদের প্রাচীন 
অর্থশান্ত্র ও ম্মৃতিশান্ত্রে এই তর্কের ছুই পক্ষেরই বিস্তৃত মতামত পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার 
নয়। কিন্তু এ তর্ক আমাদের আলোচনায় নিরর্থক । ইহার সন্দেহহীন স্ুমীমাংসাও 
কিছু নাই। কাজেই এই বিতর্কের মধ্য ঢুকিয়া পড়ার আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই । 
আমাদের প্রশ্ন--ভূমির মূল অধিকারী কে, এ সম্বন্ধে নয়; ভূমি-স্বত্বাধিকারী কে, সেই প্রশ্নই 
আমাদের বিচার্য। কারণ, ভূমির মূল অধিকারী কে, এ প্রশ্ন লইয়া যত তর্কই থাকুক, তাহা 
জিজ্ঞান্থ মনের অনুসন্ধান মাত্র, এঁতিহাসিক যুগে ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ 
নাও থাকিতে পাবে। ভূমি-স্বত্বের অধিকারী হইতেছেন কে, এ প্রশ্নের উত্তর পাইলেই 
এতিহাসিকের প্রয়োজন মিটিয়া যায়; থিওরীর দিক্‌ হইতে ভূমির মূল অধিকারী কে 
ছিলেন, তাহা জানিবার কৌতুহল স্বাভাবিক, কিন্তু মূল অধিকারী ধিনি বা ধাহারাই হউন, 
ইতিহাসের বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি বা তাহারাই যে ভূমি-স্বত্বাধিকারী হইবেন, এমন নাও 
হইতে পারে। 


৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখা! 


ভারতবর্ষে নমাজ-বিবর্তনের স্বাভাবিক এতিহাসিক নিম়মে অনুমান কর! চলে, অতি 
প্রাচীন কালে লোকসংখ্যা যখন খুব বেশী ছিল না, 'এবং ভূমি ছিল প্রচুর, তখন তৃমির 
অধিকারী কে, এ প্রশ্ন উঠিবার কোনও অবকাশই ছিল না। লোকের যখন ভূমির প্রয়োজন 
হইত, তখন সে জঙ্গল কাটিয়া, মাটি ভরাট করিয়া নিজের প্রয়োজনমত ভূমি তৈয়ারি করিয়া 
লইত। পরের ভূমি লোভ করিবার প্রয়োজন হইত না, ভূমি লইয়া বিবাদেরও কোন 
অবকাশ হইত না; হইলেও গ্রামবাসীরাই পরামর্শ করিয়া তাহ মিটাইয়৷ ফেলিত। 
তার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কুষিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা যতই বাড়িতে 
লাগিল, ভূমি লইয়! বিবাদ-বিসম্বাদও ততই বাড়িবার দিকে চলিল। এদিকে রাজা ও 
রাষ্ট্্যস্ত্রেরেও একট] বিবর্তন ঘটিতে লাগিল; রাজ! ও রাষ্টরযস্ত্রের সঙ্গে সমাজ-যস্ত্রের একট! 
ঘনিষ্ঠ যোগ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল। সমাজের রক্ষক ও পালক হইলেন রাজা; 
সে রাজ! নররূপী দেবতাই হউন বা! প্রকৃতিপুগ্ত ছারা নির্বাচিতই হউন, তাহাতে কিছু 
আসিয়া যায় না। শান্তিরক্ষার মূল দায়িত্ব তাহার, সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের মূল মীমাংসক 
তিনি, সকলের শ্রদ্ধ। ও বিশ্বাসের পাত্র তিনি, সকল ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অধিকারের মূল উৎম 
তিনি। সমাজ-বিবর্তনের যে স্তরে এই নীতি ম্বীকৃত হইল, সেই স্তরে এ কথাও সমাজের 
অস্তরে স্বীকৃত হইয়া গেল, ভূমির উপর অর্ধিকারের উৎসও রাজা এবং তিনিই ভূমি- 
সম্পফিত বাদ-বিসম্বাদের শেষ মীমাংসক। কিন্তু রাজা বা রাষ্ট্র তাই বলিয়া ভূমির মৃল 
অধিকারি রূপে নিজেদের দাবী করিল না; কারণ, আদি প্রাচীন কালেও যেমন, এ ক্ষেত্রেও 
তেমনই, এ প্রশ্ন উঠিবার 'কোনও অবকাশই ছিল না। রাজা বা রাষ্ট্র ভূমির এবং ভূমি- 
সংলগ্ন প্রজার ধারক, রক্ষক ও পালক হিসাবে ধারণ, রক্ষণ ও পালনের পরিবর্তে শুধু ভূমি- 
স্বত্বের অধিকারিত্বের দাবী করিলেন। কিন্তু এই বিবর্তনের প্রথমাবস্থায় স্বভাবতঃই এই 
দাবীও সর্বজনগ্রাহ ছিল না, কিংবা সুক্মাতিসুক্ম বিচারও এ সম্বন্ধে ছিল না। ভূমি তখনও 
খুব দুর্লভ নয়; তাহ] ছাড়া গ্রামে গ্রামবাসীদের অনেকটা স্বারাজ্য ত ছিলই । যে-পরিমাণ 
ভূমি ব্যক্তিগত ভাবে লোকেরা ভোগ করিত, তাহার পরিবর্তে গ্রামের সমাজযন্ত্রকে কিছু 
উপস্বত্ব দিতেই হইত--সেই সমাজযস্ত্র পরিচালনার জন্য; আর যে সমস্ত ভূমি সমস্ত 
গ্রামবাসীদেরই প্রয়োজন হইত, যেমন পথ, ঘাট, গোবাট, গোচর ইত্যাদি, তাহা সমগ্র 
গ্রামেরই যৌথ সম্পত্তি বলিয়া সহজেই লোকেরা মনে করিতে পারিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও 
মূল অধিকারিত্বের কোন প্রশ্ন উঠিবার অবকাশ নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজিত হইত, 
তাহাই কালক্রমে প্রয়োগ-এতিহো সম্বন্ধ হইয়া জনসাধারণঘারা স্বীকৃত হইত। মূল 
অধিকারিত্তবের দাবী যাহ] কিছু হইয়াছে, তাহ! পরবর্তাঁ কালে রাষ্ট্রন্ত্রের এবং সমাজযন্ত্রে 
বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের দেশে মোটামুটি তাবে মৌর্ধসম্রাটদের আমল হইতেই 
এই বিবত্তন দেখা দিয়াছিল। মৌর্য আমলেই ভারতবর্ষে একটা কেন্দ্রীকৃত কর্মচারিতন্ত্ 
শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠে ক্ষমতাসম্পন্ন চক্রবর্তাঁ সম্রাট্দের চেষ্টায় ও প্রেরণায়, এবং সমাজ- 
যঞ্জের সঙ্গে এই রাষ্ট্স্ত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই একই সঙ্গে 


৪৯শ বর্দ ] প্রাচীন বাঙ্লার ভূমি-ব্যবস্থা ২৯ 


ইহা হইয়াছিল, তাহা অবশ্য বলা চলে নাঃ তবে এই বিবগ্তন মৌর্য আমলের পরে উত্তর- 
ভারতে সবত্রই স্তরে স্তরে ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ সর্বত্র স্বীকৃত হয়। 
সমাজযস্ত্রের মধ্যে রাষ্ট্রযস্ত্রের পক্ষবিস্ৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই চেতনা জনসাধারণকে অধিকার 
করিতে আরম্ভ করে যে, রাজা এবং রাই সমাজ-ব্যবস্থার ধারক ও নিয়ামক । এই সমাজ- 
ব্যবস্থার মধ্যে ভূমি-ব্যবস্থা অন্থতম প্রধান উপকরণ। বিবর্তনের যে স্তরে শ্বীকৃত হইল যে, 
রাজা এবং রাষ্টই ভূমির উপর অধিকারের উত্স এবং তিনিই ভূমি-সম্পকিত বাদ- 
বিসম্বাদের শেষ মীমাংসক, তাহার পর হইতেই ক্রমণঃ ধীরে ধীরে এই চেতনা গড়িয়া 
উঠিতে আরম্ভ করিল যে, রাজা ও রাষ্ট্র শুধু ভূমি-ব্যবস্থার নিয়ামক নয়, দেশের ভূসম্পত্তির 
মালিকও। ইহার অন্যতম কারণ বোধ হয়, সেচন-ব্যবস্থায় রাজার বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। 
আমাদের দেশ নদী-মাতৃক হইলেও কৃষি বহুল পরিমাণে বারিনির্ভর। এই যেলিপিগুলিতে 
প্রচুর খাটা, খাড়িকা, খাল ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ভূমির উর্বরতা 
বিধানের জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক খনিত, এ অনুমান বোধ হয় করা চলে। তাহ] ছাড়া এই প্লাবনের 
দেশে বাধ, আলি ইত্যাদির বিস্তৃত উল্লেখও রাষ্সহায়তার দিকেই ইঙ্গিত করে বলিয়া মনে 
হয়। রাজারা যে এই সেচন-ব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করিতেন, তাহার দু'একটি প্রমাণও 
আছে; যেমন “রামচরিতে” রামপাল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তিনি নানাপ্রকার জনহিতকর 
পৃর্তকাধ করিয়াছিলেন, খুব বড় বড় পুষ্করিণী খনন, করাইয়া ছুই ধারে তালগাছ লাগাইয়া 
পাড় পাহাড়ের মতন উঁচু করিয়া বাধাইয়! দিয়াছিলেন, দেখিলে মনে হইত, বুঝি বা সমুদ্র। 
“স বিশালশৈলমালাতালবন্ধসম্ৃধিং সাক্ষাৎ। 
অপি পৃর্তং পুষ্করিণীভূতং রচয়ান্থভৃব ভূপালঃ ॥ (৩1৪২) 

এই ধরণের স্থুদীর্ঘ বিশালকায় হদোপম পুকুরের চিহু বাকুড়া, বীরভূম অঞ্চলে, ত্রিপুরা জেলায়, 
উত্তর-বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলায় এখনও প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়; এই সব পুকুরের 
জল যে চাষ-আবাদের কাজেই বাবহ্ৃত হইত, এবং রাজকীয় অথবা রাষ্ট্রের সাহায্যেই যে 
এগুলি খনিত হইত, সে-স্বতি উত্তররাঢ়ে এবং বরেন্দ্রভূমিতে এখনও বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। 
যাহাই হউক, মৌর্ধযুগের ও পরবর্তী কালের অর্থশান্্র ও স্থৃতিশাস্্-রচয়িতারাও রাজা ও 
রাষ্ই যে ভূসম্পত্তির মালিক, তাহ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু 
এক সময় সমাজই যে ভূমি-বাবস্থার নিয়ামক ছিল, সে স্থতিও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া 
গেল না; থাকিয়া থাকিয়া সেই স্থতি স্বৃতিশাস্ত্রের পাতায়, টীকাকারের ব্যাখ্যায়, প্রচলিত 
ব্যবহারের মধ্যে উকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। সাধারণ-ভাবে এই কথা কয়টি মনের 
পটভূমিতে রাখিয়া, আমাদের প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া, তাহাদের সাক্ষ্য 
প্রমাণ কি, দেখা যাইতে পারে। 

গুপ্ত আমলের যে কয়টি লিপি বাঙলা দেশে পাওয়৷ গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই 
দেখিতেছি, ভূমি-বিক্রেতা হইতেছেন রাজা বা রাষ্ট্র এবং বিক্রীত ভূমি ধর্মাচরণোদ্দেশে 
দত্ত হইতেছে বলিয়া রাজ! দানপুণ্যের এক-ফষ্ঠভাগের অধিকারীও হইতেছেন। বস্তুতঃ 


৩০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


প্রত্যেকটি লিপিতেই ভূমি বিক্রয়ের আবেদন জানান হইতেছে রাজা ব| রাষ্টযস্ত্রকে ; ছ'এক 
ক্ষেত্রে রাজা কতৃক বিক্রীত ভূমি দানও করিতেছেন রাজা স্বপ্ং ক্রেতার পক্ষ হইতে । তাহা 
ছাড়া রাজা অনুরুদ্ধ হইয়া অথবা আত্মপ্রেরণায় নিজেও ভূমি দান করিতেন। এই লিপিগুলি 
ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলে স্বতঃই মনে হয়, রাজা ব| রাষ্ট্র শুধু ভূমি-ন্বত্বেরই অধিকারী 
নহেন, ভূমির মুল অরধিকারীও। এই স্বত্বাধিকারতত্ব বাঙলা দেশে বোধ হয়, গুপ্ত আমলের 
পূর্বেই নির্ধারিত ও স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল, এবং আমরা যে যুগের লিপিগুলির কথ! 
বলিতেছি, সে যুগে এ সম্বদ্দে আর কোন প্রশ্ন ছিল না। তবে তিনি অধিকারী ছিলেন 
বলিয়াই ভূমি দান-বিক্রয়ে যথেচ্ছাচরণ করিতে পারিতেন না) দেখিতে হইত, প্রস্তাবিত 
ভূমি দত্ত বা বিক্রীত হইলে গ্রামবাসীদের কৃষি ও অন্থান্ত কর্মের কোনও অস্থবিধা হইবে 
কি না, অন্য কাহারও ভূমিস্বত্ব আহত হইবে কি না। শুধু রাজাই অথবা রাষ্রই যে দেখিতেন, 
তাহা নয়, গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, কখনও কখনও সাধারণ ব্যক্তিরাও তাহা 
দেখিতেন। লিপিগুলিতে যে বার বার ভূমিদান-বিক্রুয় স্থানীয় মহত্তর, কুটুম্ব, প্রতিবাসী 
এবং প্রাকৃত জনকে বিজ্ঞাপিত কর! হইতেছে, তাহা প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্টেই । বহু ক্ষেত্রে 
ইহারাই ভূমি অন্ত ভূমি হইতে পৃথক করিয়া সীমা নির্দেশ করিয়া! দিতেন। প্রশ্ন উঠিতে 
পারে, যে সমন্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ লিপিগুলিতে পাইতেছি, সে-সমস্ত ভূমিই রাজার অথবা 
রাষ্ট্রের নিজন্ব ভূসম্পত্তি অর্থাৎ খাসমহল, এবং সে খাসমহল দান-বিক্রয়ের অধিকার 
রাজা বা রাষ্ট্রেরই হইবে, তাহাতে আর আশ্চষ কি? এ প্রশ্বের স্থযোগ হয় ত আছে, কিন্ত 
যখন দেখা যায়, সর্বত্রই সকল লিপিতেই রাজাই হইতেছেন বিক্রেতা বা দাতা, তখন এই 
অন্ুমানই মনকে অধিকার করে যে, রাজ্যের সকল ভূমিরই স্বত্বাধিকারী এবং মূল মালিক, 
দুই-ই ছিলেন রাজা ঝা রাষ্। তাহা ছাড়া, লিপিগুলিতে এমন একটি দৃষ্টান্তও পাইতেছি 
না, যেখানে রাজা বা রাষ্ট্র মূল অধিকারিত্ব ছাড়িয়া দিতেছেন, যাহা পাইতেছি, তাহ! তাহার 
স্বত্বাধিকার। ভূমি যখন শুধু বিক্রয় করিতেছেন, তখন স্বত্বাধিকারের দাবী বজায় 
রাখিতেছেন কর গ্রহণের ভিতর দিয়া) আর যখন শুধু বিক্রয় নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভূমি নিষ্কর 
করিয়া দান করিয়া দিতেছেন, তখন সেখানে স্বত্বাধিকারিত্বের দাবীও ছাড়িয়া দ্রিতেছেন, 
কিন্ত সেখানেও তাহার মূল অধিকারিত্ব চলিয়া যাইতেছে না। আমার এই মন্তব্যগুলির 
স্ুম্পষ্ট সবিশেষ প্রমাণ অষ্টমশতক-পূর্ব বাঙলার অন্ততঃ ছুই তিনটি লিপিতে পাওয়া যাইবে । 
ফরিদপুর জেলায় প্রাপ্ত গোপচন্দ্রের পট্টোলীতে খবর পাওয়া যায় যে, বৎসপাল স্বামী নামে 
এক ত্রাক্ণ এক কুল্যবাঁপ ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। লিপিটির অনেক স্থান অবলুণ্ত হইয়া 
যাওয়ায় পাঠ নিঃসন্দেহ নয়; কিন্তু যাহ! আছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে বুঝা যায় যে, এক কুল্যবাপ 
ভূমি বৎসপাল স্বামী কিনিয়াছিলেন, তাহ মহাকোটিকনাম '*'নামীয় কোন ব্যক্তির বা 
একাধিক ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, কিন্তু এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রয়ের এবং দানের 
আবেদনও জানাইতে হইয়াছিল স্থানীয় রাষ্ট্র-প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্যস্ত্ের নায়কদের । রাজা 
বা রাষ্ট্র যে ভূমির মূল অধিকারী বল্িয়! স্বীকৃত হইতেন, এ সম্বন্ধে তাহা হইলে আর কোন 
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সন্দেহ রহিল না। সঙ্গে সজে আমরা ইহাও জানিলাম যে, ভূসম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারও 
ছিল; কিন্তু সে অধিকার রাষ্ট্রের স্থনি্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা শাসিত ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
ছিল বলিয়াই কোনও ব্যক্তি যে-কোন সর্তে যে-কোনও ক্রেতার কাছে ভূমি বিক্রয় করিতে 
পারিতেন না, কিংবা দানও করিতে পারিতেন না। এই বিক্রয় অথবা! দানকর্মের প্রয়োজন 
হইলে, প্রস্তাবিত ক্রেতা বা দানগ্রহীত! রাষ্ট্রের কাছে অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্থানীয় অধিকরণ 
ও প্রধান প্রধান লোকদের কাছে আবেদন করিতেন, এবং তাহারাই বিক্রয় ও দানের ব্যবস্থা 
করিতেন। বস্ততঃ কোনও গ্রামে কোনও ক্রেতা বা দানগ্রহীতা ব্াক্তির নবাগমন 
গ্রামবাসীদের অগোচরে হইতে পারে না, এ ব্যাপারে রাষ্ট্র অপেক্ষা গ্রামের সমস্টিগত 
স্বার্থই অধিকতর বিবেচ্য। এই কারণেই সবত্র এই দান-বিক্রয়ের ব্যাপার গ্রামবাসীদের 
গোচরে ও সাক্ষাতে হওয়াই প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । দেবখড়েগর আশ্রফপুর- 
পট্টোলিতেও আমার পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলির প্রমাণ পাওয়া যাইবে । রাজা দেবখড়গ বৌদ্ধ 
আচার্য সংঘমিত্রের বিহারে প্রথম দফায় ৯ পাটক ১০ দ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। 
এবং দ্িতীয় দফায় দান করিয়াছিলেন ৬ পাক ১০ দ্রোণ। এই ভূমির অধিকাংশই ছিল 
ব্যক্তিগত অধিকারে, এবং দানের পূর্বাহ্ন পধন্ত বিভিন্ন লোকের। নিজদের সম্পত্তি ভোগ 
করিতেছিলেন। যথা | 


১। ২পাটক ** ভোগ করিতেছিলেন রাজমহিষী শ্রগ্রভাবতী। 

২। ২07), ,*৭ রি রর শুভংস্কা নামে এক মহিলা । 

৩। ১২» ,*.. মিত্রবলি নামক জনৈক ব্যক্তির ভূমি, কিন্তু ভোগ করিতে- 
ছিলেন সামস্ত বর্ণটিয়োক নামক এক ব্যক্তি । 

৪1 ১২ ১ রী ভোগ করিতেছিলেন শ্রানেত্র ভট | 

৫1 ১ ভোগ করিতেছিলেন শর্বাস্তর নামক এক বাক্তি, কিন্তু 


চাষ করিতেছিলেন মৃহত্তর, শিখর প্রভৃতি কর্ষকেরা 
( শ্রীশর্বান্তরেণ তুজ্যমানক মহত্তরশিখরাদিভিঃ কৃষ্যমান- 


[কঃ] )। 
৬। ১ » ভোগ করিতেছিলেন বন্দ্য জ্ঞানমূতি। 
এ :** দ্রোণমথিকা নামক জনৈক ব্যক্তির ভূমি । 


ভোগ করিতেছিলেন শক্রক নামক ব্যক্তি। (ইহার এক 
পাটক ভূমির সবটুকু রাজা গ্রহণ করেন নাই; যে অধ 
পাটকে দুইটি স্থপারীবাগান ছিল, সেইটুকু শুধু লইয়া 
দান করিয়াছিলেন )। 


৯। ২০ দ্রোণবাপ অর্থাৎ ২ পাটক--আগে ছিল উপাসক নামক জনৈক ব্যক্তির, এখন 
ভোগ করিতেছিলেন স্বপ্তিয়োক নামীয় জনৈক গৃহস্থ 
( অর্ধপাটক উপাসকেন ভুক্তকাধুনা ন্বপ্তিয়োকেন 
ভুূজ্যমানক )। 


৮। 


2৮৮ 
তু 


৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! ১ম সংখা 


১০। ২৭ দ্রোণবাপ .*.. ভোগ করিতেছিলেন স্থুলন্ধ এবং অন্যান্ত ব্যক্তিরা । 

১১। ১৩১ ১... চাষ করিতেছিলেন রাজদাস এবং ছুগর্গট নামক 
ছুই ব্যক্তি। 

১২। ১ পাটক ** [এক সময়ে] বৃহৎ পরমেশ্বর নামক জনৈক বাক্তি 


দান করিয়াছিলেন; কিন্তু কাহাকে এবং কি উদ্দেশ্টে 
দান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। 

রী [এক সময়ে] শ্রীউদীর্ণখড়গা দান করিয়াছিলেন 
এবং এখন ভোগ করিতেছিলেন শক্রক নামক জনৈক 
ব্যক্তি। এই শক্রক এবং পূর্বোক্ত ৮ নম্বরের শক্রুক যে 
একই ব্যক্তি, এই অন্থুমান সহজেই করা যাইতে পারে । 


এই স্থুদীর্ঘ ও স্বিস্তৃত সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য 
জানা যাইতেছে । একটি একটি করিয়া তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, রাজ 
যে-কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি তাহার ইচ্ছামত এবং প্রয়োজনমত কাড়িয়া লইতে পারিতেন। 
২নং পট্টোলীটিতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, ৬ পাটক ১০ দ্রোণ ভূমি ব্যক্তিগত অধিকার হইতে 
কাড়িয়৷ লইয়া! ( যথাতুঞ্জনাদপনীয় ) সংঘমিত্রের বিহারে দেওয়া হইতেছে । ইহার পরিবর্তে 
অধিকারী ব্যক্তিদের যথোচিত মূল্য বা ক্ষতিপূরণ কিছু দেওয়া হইয়াছিল কি না, তাহার 
উল্লেখ লিপিতে নাই ; হইলে তাহার উল্লেখ থাকাটাই বোধ হয় স্বাভাবিক ছিল। রাজা 
বা রাষ্ট্র যদি ভূমির মূল অধিকারী না হইতেন, তাহ! হইলে এই জাতীয় অধিকারের প্রয়োগ 
তিনি কিছুতেই করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, মহিলারাও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ 
করিতে পারিতেন (১ ও২)। তৃতীয়তঃ, মধ্যন্বত্বাধিকারীর নীচে নিম্নাধিকারী প্রজার 
একটি স্তর ছিল (৩ ও ৫)। ইহাদের অধিকারের স্বরূপ কি ছিল, বল! কঠিন। ৩ নম্বরের 
মিএ্রাবলী ভূমিস্বত্বাধিকারী ছিলেন বুঝা যাইতেছে, কিন্তু ভূমির উপন্বত্ব বোধ হয় ভোগ 
করিতেছিলেন বর্ণটিয়োক নিম্নপ্রজারূপে। এ সম্পর্কে তাহার কিকি দায় ও মিত্রাবলীকে 
কিকিদেয় ছিল, তাহা অনুমান হয়ত করা যাইতে পারে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলিবার 
কোন উপায় নাই। ৫ নম্বরের শর্বাস্তর ভূমিন্বত্বাধিকারী ছিলেন, ইহা ত পরিষ্কার, কিন্ত 
মহত্তর, শিখর প্রভৃতি কৃষক, ধাহারা শর্বাস্তরের এক পাটক ভূমি চাষ করিতেন, তাহাদের 
দায় ও অধিকার কি ছিল? ইহারা কি বতর্মান কালের ভাগচাষীদের মতন ছিলেন, ন 
কোন প্রকার করের বিনিময়ে চাষবাস করিতেন? তবে এটুকু বুঝ! যাইতেছে-_-মহত্তর, 
শিখর প্রভৃতি কৃষকদের সেই এক পাটক ভূমির উপর কোন অধিকার ছিল না। চতুর্থতঃ 
ব্যক্তিগত অধিকারের ভূমি হস্তাস্তরিত হইত, দানেই হউক আর বিক্রয়েই হউক (৯, ১২ ও 
১৩)। এই হস্তান্তরের জন্য রাষ্ট্রের অনুমোদন প্রয়োজন হইত কি না, বলিবার উপায় এ 
ক্ষেত্রে নাই; তবে পূর্বোক্ত গোপচন্দ্রের পট্টোলীর সাক্ষ্য যদি এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়, তাহা 
হইলে রাষ্্রাহছমোদন ছাড়া এই ধরণের হস্তান্তর সম্ভব ছিল না। পঞ্চমতঃ, একাধিক ( ছুই 
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বা ততোধিক ) ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে একই ভূখণ্ডের অধিকারী হইতে পারিতেন (১০ 
ও ১১)। 

অষ্টমশতক-পরবর্তী পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি এইবার বিশ্লেষণ কর! যাইতে 
পারে। আগেই বলিয়াছি, পাল আমলের প্রায় সবগুলি লিপিই সমগ্র গ্রাম-দানের পটোলী, 
সেন আমলেরও কয়েকটি পট্টোলী তাহ!ই। এই গ্রামগুলি সমস্তই রাষ্টের 'খাসমহল" ছিল, 
এ অনুমান খুব স্বাভাবিক নয়; বরং ভূমির মুল অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্র রাজোর ষে কোন 
ভূমি, তাহ! গ্রাম বা যে কোন ভূমিখণ্ড বা জনপদখণ্ডই হোক, দান-বিক্রয় করিতে পারিতেন, 
এই মস্তব্যই যুক্তিসঙ্গত, এবং দান যখন করিতেছেন, তখন সেই গ্রামবাসী বাক্তিদের 
ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি যাহা আছে, তাহা সমেতই দান করিতেছেন; ইহার পর রাজা বা 
রাষ্ট্রকে যাহা কিছু দেয়, ব্যক্তিগত ভসম্পত্তির অরধিকারীরা তাহ৷ দ্ানগ্রহীতাকে দিবেন, 
রাষ্ট্রকে আর নয়। কিন্তু এই যে রাজা ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তিও দান 
করিয়া দিতেছেন, ইহাও রাষ্ট্রের মুল অধিকারিত্বের দিকেই ইঙ্গিত করে। ভূমির অধিকার 
ইত্যাদি সম্বন্ধে এ পর্যস্ত যাহ! বল! হইয়াছে, সেন আমলের লিপিগুলিও তাহাই সমর্থন করে। 
বিশ্বরূপসেনের সাহিত্য-পরিষৎ-লিপিতে এক সঙ্গে এই জাতীয় অনেক তথ্য পাওয়া যায়, 
সেই হেতু এই লিপিটিই একটু বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে । রাজা বিশ্বরূপ- 
সেন জনৈক আবল্লিক পণ্ডিত হলায়ুধ শর্মাকে ১১টি ভূখণ্ডে সরবস্থদ্ধ ৩৩৬২ উন্মান ভূমি দান 
করিয়াছিলেন; এই ভূখণ্ড কয়টি হলামুধ শর্মা কতৃক নানা উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছিল £_- 

১। ছুইটি ভূখণ্ডে ৬৭৯ উন্মান ভূমি উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে [ রাজ1? ] হলামুধকে 
দান করিয়াছিলেন। 

২। ১৬৫ উন্মান ভূমি পূর্বে কোনও সময়ে হলামুধ কিনিয়াছিলেন। কাহার নিকট হইতে 
কিনিয়াছিলেন বলা হয় নাই, তবে ব্যক্তিগত ভূমাধিকারীর নিকট হইতেই 
কিনিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। পরে এই ১৬৫ উন্মান, এবং 
অন্ত ছুইটি ভূখণ্ডে ৫৭ উন্মান হলামুধ শর্মা চন্্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে রাজমাতার 
নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

৩। দুইটি ভূখণ্ডে ৩৫ উন্মান পূর্বে কোনও সময়ে হলাযুধ কিনিয়াছিলেন; পরে কুমার 
স্র্যসেন এই ভূমিখগ্ড ছুইটি জন্মদিন উপলক্ষ্যে হলাযুধকে দান করিয়াছিলেন। 

৪। ছুইটি ভূখণ্ডে ৭ উন্মান পূর্বে কোনও সময়ে হলামুধ কিনিয়াছিলেন ; পরে সাদ্ধি- 
বিগ্রহিক নাঞীসিংহ সেই ভূখণ্ড দুইটি হলাযুধকে দান করিয়াছিলেন। 

৫। ১২ উন্মান হলাযুধ শর্মা রাজপণ্ডিত মহেশ্বরের নিকট হইতে কিনিয়াছিলেন। 

৬। ২৪ উন্মান কুমার পুরুষোত্বমসেন উখানঘ্াদশী তিথি উপলক্ষ্যে হলাযুধকে দান 
করিয়াছিলেন । 


পূর্বোস্ত বিশ্লেষণ হইতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাইতেছে । প্রথমতঃ ক্রীত 
ভূমি পরে কাহারও নিকট হইতে দানন্বরূপ গ্রহণ করা যাইত (২১৩, ৪)। কি উপায়ে 
৫ 
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তাহা করা হইত, লিপিতে বলা হয় নাই, তবে অন্গমান হয়, হলাযুধ কোনও সময়ে মুল্য দিয়া 
ভূমি কিনিয়াছিলেন, পরে দাতা ক্রীত ভূমির মূল্য হলাযুধকে অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং 
হলামুধ ক্রীত ভূমি দানস্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এই সব ভূমি ব্যক্তি- 
গত অধিকারেই ছিল, এবং ব্যক্তিগত অধিকারের বলেই বিক্রীতও হইয়াছিল ( ২,৩,৪,৫ )। 
তৃতীয়ত, ভূমির ব্যক্তিগত অধিকারীরা ভূমি দানও করিতে পারিতেন এবং করিতেনও 
(২, ৩, ৪, ৫, ৬)। কিন্ত এই দান রাজা যে অর্থে ভূমি দান করেন, সেই অর্থে নয়; নিষ্ষর 
করিয়া দিবার ক্ষমতা এই ব্যক্তিগত অধিকারীদের নাই, ইহারা শুধু ভূমির মধ্যন্বত্বাধিকার অর্থাৎ 
তাহাদের ব্যক্তিগত অধিকার দান করেন, রাজার স্বত্বাধিকার অর্থাৎ কর গ্রহণ করিবার 
অধিকার দান করিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই। সেই জন্তই হলাযুধ যখন সমগ্র ৩৩৬ উন্মান 
ভূমিই নিষ্কর ভাবে, কোন দায় ঘাড়ে না লইয়া ভোগ করিতে চাহিলেন, তখন রাজার শরণাপন্ন 
হইলেন এবং রাজাও তাঁহাকে নিষ্ষর করিয়া দিগ্বা সমস্ত ভূমি দান করিলেন। অর্থাৎ 
হলাযুধ শুধু তখনই রাজার ভূমি-ন্বত্বাধিকার লাভ করিলেন। এখানেও রাজা যে তাহার 
মূল অধিকার ছাড়িয়া দিলেন, এ কথা বলা যায় না। 

পাল আমলের শাসনগুলিতে দেখা যাইতেছে, প্রস্তাবিত ভূমিদানের সময় রাজা স্থানীয় 
প্রধান প্রধান লোকদের, কুটুণ্, প্রতিবাসী, এক কথায় প্রক্কৃতিপুঞ্কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, 
“মতমস্ত ভবতাম্”, ধআমি এই ভূমি দান করিতেছি], আপনাদের সকলের অনুমোদন হউক*। 
কেহ কেহ মনে করেন, গ্রাম-গোী ভূমির মালিক ছিলেন বলিয়৷ রাজাকে এই ধরণের 
অন্ধমতি লইতে হইত। এ অস্থমান কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। গ্রামগোষ্ঠী ভূমির 
মালিক হইলে রাজা সেই ভূমি ক্রয় না করিয়া দান কি ভাবে করিতে পারেন? তবে, এ 
যুক্তি হয় ত কতকটা সার্থক যে, এই “মতমস্ত্র ভবতাম্‌” প্রাচীন গোরষ্ঠী-অধিকারের সুদূর স্থৃতি 
বহন করিতেছে; কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ সার্থক বলিয়া! মনে হয় না, যখন দেখা যায়, পরবর্তী 
কালের শাসনগুলিতে একই প্রসজে বলা হইয়াছে, “বিদিতমস্ত ভবতাম্”, “আপনার! বিজ্ঞাপিত 
হউন” অর্থাৎ ভূমি দানের ব্যাপারটি গ্রামবাসীদের বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে মাত্র। এই 
বিজ্ঞাপন করা কেন প্রয়োজন হইত, তাহ] ত আগেই সবিস্তারে উল্লেখ করা হইয়াছে। 
আসল কথা, “মতমস্ত ভবতাম্” এবং “বিদিতমস্ত্ব ভবতাম্” এই ছুইয়ের মধ্যে বিশেষ কিছু 
পার্থকা ছিল বলিয়া! মনে করিবার কোন কারণ নাই। সেন আমলে বিজ্ঞাপিত করিবার 


গ্রয়োজনে যে-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ণ“বিদ্িতমন্ত্?, পাল আমলে সেই প্রসঙ্গেই সৌজন্ত প্রকাশ 
করিয়া বলা হইত “মতমস্ত্র”। 


সিদ্ধ কান্ুপার দোহা ও তাহার অনুবাদ 
ডক্টর মুহম্মদ শহীহুল্লাহ্‌ এম-এ, বি-এল, ডি-লিট্‌ 


[ ইহাতে মূল বিশ্তুদ্ররূপে লিখিত হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 
বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠের সহিত তুলনীয় । বিশুদ্ধ পাঠ সম্বন্ধে আমার “বৌদ্ধ গান ও 
দোহার পাঠ আলোচনা” প্রবন্ধ তরষ্টব্য (সা. প. প,. ৪৮। ৮১-৮২)। আমি আমার [498 
0709765 [[58610095 (72019, 1928) পুস্তকে তিব্বতী অন্বাদ প্রকাশ করিয়াছি ] 

১। লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হউ পরমখে পবীণ। 
কোড়িহ মজে একু জই হোই নিরংজণ-লীণ ॥ ( দোহা) 

লোক গর্ব বহন করে, আমি পরমার্থে প্রবীণ। কোটির মধ্যে এক যদি নিরঞ্চনে 

লীন হয়। 
২। আগম-বে-পুরাণেহি পংডিঅ মাণ বহংতি। 
| পক্ক-সিরি-ফলে অলিঅ জিম বাহেরিত ভূমঅন্তি ॥ ( দোহা) 

পণ্ডিত আগম বেদ পুরাণে অভিমান বহন করে, প্‌ শ্রীফলে অলিসমূহ যেমন বাহিরে 
ঘুরিয়া বেড়ায়। 

৩। বোহিচীঅ রঅভূদিও অকৃখোহেহি' সিট্ঠউ। 
পোকুখর-বীঅ সহাব্রস্থহ ণিঅ দেহেহি' দিটুঠউ ॥ ( দোহ|) 

বোধিচিত্ত রজোভূষিত, অক্ষোভ্য দ্বারা আশ্রিষ্ট। স্বভাব-শুদ্ধ পুষ্ধর-বীজ নিজ দেহে 
দৃষ্ট হইল। 

৪1 গঅণ নীর অমিমাহ পংক মুগ বজ্জণ ভাবিঅ। 
অব্রধূই কিঅ মূল-নাল হংকারো ব্রিজাইঅ ॥ (দোহ1) 

গগনকে নীর, অমিতাভকে পঙ্ক। বর্জনকে মূল ভাবা হইল। অবধৃতীকে মূল-নাল 

(মৃণাল) করা হইল। হসঙ্কারও জন্মিল। 
৫। ললণা রসণা রবিসসী তুড়িআ৷ বে বি পাসে। 
পত্ত চউটঠঅ চউ-মুণাল ঠিঅ মহান্ৃহবাসে ॥ ( দোহ1) 

ললনা-রসনা ( ইড়া-পিঙ্গল! ) দুই পার্খে রবি-শশীতে (দক্ষিণ ও বাম নাসায়) ভগ্ন হইল। 
পত্রচতুষ্টঘ মহান্থখবাসে চারি মৃণালে অবস্থিত হইল। 

৬। এবংকার বীঅ লইঅ কুহুমিআ অরবিন্দ এ। 
মহুঅররূএ স্থরঅ-বীর জিংঘএ মঅরন্দএ | ( দোহা) 

এবংকাররূপ বীজ লইয়া অরবিন্দ কুস্থমিত হইল। মধুকররূপে সথরত-বীর মকরন্দ 
আত্ত্াণ করে। 
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৭। পঞ্চ মহাডআ বীঅ লই সামগ.গিএ জইঅ। 
কট়িণ পৃহবী অল্প অব তেঅ হুঅবহ সংজইঅ॥ (দোহা) 
পঞ্চ মহাভূত বীজ লইয়া সামগ্রী জন্সিল। পৃথিবী হইতে কঠিন, অপ. হইতে আর্দ্র, 
ভুতবহ হইর্তে তেজ সগ্তাত হইল। 


৮। গঅণ সমীরণ সহবাস পঞ্চেহি পরিপুঞ্ণএ । 
সঅল স্থরাস্থর এন উঅত্তি বট়িএ এন সো স্বপ্নএ ॥ ( দোহ1) 
গগন হইতে সমীরণ হইল। স্থখবাপ (শরীর) পাঁচের দ্বারা পরিপূর্ণ। সকল 
স্থরান্থরের এই ( পাচ) উৎপত্তি-( কারণ )। মূর্খ । এই সে শুন্য । 
৯। খিতিজলজলণপবণগ অণ বি মাণহ | 
মণ্ডল চক্ক বিসঅ বুদ্ধি লই পরিমাণহ ॥ (ছন্দ?) 
ক্ষিতি-জল-অগ্নি-পবন-গগনকে মান | বিষমবুদ্ধি লইয়া মগুলচক্র পরিমাণ কর। 
১০। নিতরঙ্গ সম সহজ রূঅ সঅলকলুসবিরহিএ। 
পাপপুধবহিএ কুচ্ছ নাহি কন ফুড় কহিএ ॥ ( দোহ]1) 
সহজ রূপ নিম্তরঙগ, সম, সকলকলুষ-বিরহিত। পাপপুণ্া কিছু নাই-_কৃষ্ণাচার্য স্পষ্ট 
কহিল। : ্‌ 


১১। বহিন্নিকলিআ কলিআ৷ স্বপ্নাস্থ্ন পইট্ঠ। 
স্পা বেঞ্নি মজবঝে' রে বঢ় কিংপি ন দিটুঠ ॥ (দোহা) 
বহির্গত ( জগৎ ) শৃশ্তাশূন্গ্রবিষ্ট বিবেচনা করিয়া, রে মূর্থ! তুই শৃন্তাশৃন্ত ছুইয়ের মধ্যে 
কিছুই দেখিলি না? 
১২। সহজ একু পর অখি তহি' ফুড় কু পরিজাণই। 
বহু সথাগম পঢ়ই গুণই বঢ় কিংপি ন জাণই ॥ ( দোহ]1) 
সহজ একক পরম। কষ্ণাচাধ্য তাহা স্পষ্ট জানে। মূর্খ বহু শাস্ম আগম পড়ে, আবৃত্তি 
করে, কিছুই জানে না। 
১৩। অহে নগমই উহ নজাই। 
বেগিরহিঅ তন্থু নিচ্চল ঠাই ॥ 
ভণই কর্ু মণ কহবি নফুট্রই। 
নিচ্চল পরুণ-ঘরিণি ঘরে বট্টই ॥ ( পাদাকুলক ) 
(পবন) অধোদেশে যায় না, উর্ধে যায় না, উভয় রহিত হইয়! সে নিশ্চল থাকে। 
কষাচাধ্য বলে, মন কোথায়ও কাধ্য করে না, নিশ্চল-পবন-বূপ গৃহিণী ঘরে থাকে । 
১৪। বরগিরিকন্দর গুহির জণ্ড তহি' সঅলব্ি তুষ্টই। 
বিমল সলিল সোসং জাই জ কালামি পইট্ঠই ॥ ( দোহা ) 
গিরিবরের কন্দর গভীর । তাহাতে সকল জগৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিমল সলিল শুষ্ক 
হয়, যখন কালাগি প্রবেশ করে। 
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১৫। এছ স্থছুদ্ধর ধরণিধর সমবিসম উত্তার নপানব্ই। 
ভণই কু ছুল্লকৃখ ছুরব্ববাহ কে মণে পরিভাবই ॥ ( দ্বিপদী) 
এই ধরণীধর ( - পর্বত ) স্থৃদুর্ধর, সম-বিসম। (কেহ) লঙ্ঘন করিতে পায় না। 
রুষ্ণাচাধ্য বলে, কে ছুলক্ষা ছুরবগাহকে মনে ভাবিতে পারে? 


১৬। জো সংবেঅই মণরঅণ অহরহ সহজ ফরস্ত। 
সো পর জাণই ধন্মগই অগ্ন কি মুণই কহস্ত ॥ ( দোহ1) 
অহরহ সহজে বিরাজমান মনোরত্বকে যে জানে, সে বটে ধন্মগতি জানে । অন্তে 
কহিলেও কি জানে? 


১৭। পহ্‌ং বহৃস্তেণ ণিঅমণ বংধণং কিও জেণ। 
তিসুঅণ সঅলব্বি ফারিআ পুথু সংহারিঅ তেণ ॥ ( দোহা) 
পথ চলিতে চলিতে যে নিজ মন বন্ধন করে, সে ত্রিভৃবন সকল স্ফুরিত করিয়া পুনরায় 
সংহার করে। 


১৮। কাহি' তথাগত লত্তএ দেবী কোহগণেহি । 
মণ্ডল-চন্ক-বিমুক্ধ হোই অচ্ছউ সহজখণেহি ॥ ( দোহা) 
কেমনে তথাগত-দেবী ক্রোধগণ দ্বারা লাভ করাষায়। আমি মণ্ডল-চক্রবিমুক্ত হইয়। 
সহজ-ক্ষণে আছি। 
১৯। সহজে নিচ্চল জেণ কিঅ সমরসে নিঅ-মণ-রাঅ। 
লিদ্ধো সো পুণ তকৃখণে নউ জরমরণহ ভাঅ ॥ ( দোহা) 
যে নিজ মনোরাজকে সহজ দ্বারা মমরসে নিশ্চল করিল, সে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ (হইল )। 
সে জরামরণ হইতে পুনরায় ভীত হয় না। 
২০।| নিচ্চল নিব্বিঅগ্ল নিব্বিআর | 
উঅঅ-অখমণ-রহিঅ স্থসার ॥ 
অইসো সো নিববাণ ভণিজ্জই | 
জহি" মণ মাণস কিংপি ন কিজ্জই ॥ ( পাদাকুলক ) 
নিশ্চল, নিবিকল্প, নিবিকার, উদয়-অন্তরহিত, স্থসার,-সেই নির্বাণকে এইরূপ বলা হয়, 
যাহাতে মন ও মানস কিছুই করা হয় না। | 
২১। এবংকার জে বুজ্বিঅ তে বুজ্ঝিঅ সঅল অসেস। 
ধন্মকরগুহো সোছ রে নিঅ পনুকেরো বেস ॥ (দোহা) 
যে এবংকারকে বুঝিল, সে সকলকে অশেষরূপে বুঝিল। সে-ই রে ধর্মকরও) নিজ 
প্রভুর বেশ। 
২২। জই পৰণ-গমণ-ছুআরে দিঢ় তালাৰি দীজ্জই | 
জই তস্থু ঘোর অন্ধারে মণ দীবহে কিজ্জই ॥ 


৩৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


জিণরঅণ উঅরে' জই সো৷ বর অন্থরং ছুপপই। 
ভণই কু ভব ভূংজন্তে নিব্বাণে। বি সিজ্বাই ॥ ( রোল) 
যদি পবন-গমনঘ্বারে দৃঢ় তাল৷ দেওয়| যায়, যদ্দি সেই ঘোর অন্ধকারে মন দীপের ন্যায় 
করা যায়, ( তবে )জিন-রত্ব উপরে গিয়া সেই বর অন্বর ছোয়। কাচ্ছ ভণে, ভব ভোগ 
করিতে করিতে নির্বাণও সিদ্ধ হয়। 


২৩। জো নথ, নিচ্চল কিঅউ মণ সো ধশ্মক্খর-পাস। 
পরণহে] বজ্থাই তকৃখণে বিসআ হোস্তি নিরাস ॥ ( দোহ]1) 
যে নাথ ধর্মাক্ষর পার্খে মন নিশ্চল করিল, তৎক্ষণাৎ পবনও বদ্ধ হয়, বিষয়সমূহ নিরস্ত 
(বা নিরাশ) হয়। 
২৪। পরম বিরম জহি' বেমি উএকুখই। 
তহি' ধম্মক্খর মে লকৃখই ॥ 
অইস উএসে' জই ফুড় সিজাই। 
পৰণ-ঘরিণি তহি' নিচ্চল বন্থাই ॥ ( অড়িল্ল1) 
যেখানে পরম বিরম উভয়কেই উপেক্ষা করা হয়, সেখানে ধন্মাক্ষর মধ্যে লক্ষিত হয়। 
যদ্দি এইরূপ উপদেশে স্পষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়, তবে পবন-গৃহিণী তাহাতে নিশ্চলরূপে বদ্ধ হয়। 
২৫। বরগিরিসিহর-উতুঙ্জ-থলি সবরে' জহি" কিঅ বাস। 
নউ লংঘিঅ পঞ্চাণণেহি' করিবর দুরিঅ আস ॥ ( দোহা) 
বরগিরিশিথরের উত্তজ স্থলে, যেখানে শবর মুনি বাস করিয়াছেন, পঞ্চানন তাহা লঙ্ঘন 
করেন নাই, করিবরের আশা ত দূরীরুত। 
২৬। এন সো গিরিবর কহিঅ মই এছ সো মহাস্হ ঠার। 
এখ,রে নিঅহু সহজখণ লত্তই মহাহুহ জার ॥ ( দোহা) 
এই সে গিরিবর, আমি কহিলাম, এই সেই মহাস্থথস্থান। যাবৎ মহাস্থখ লাভ না হয়, 
এখানে সহজক্ষণ দেখ । 
২৭। সব জগ্ড কাঅ-বাক্‌-মণ মিলি বিফুরই তহিসো! দূরে । 
সো এহো ভঙ্গে মহান্থহ নিববাণ এক্ঠু রে ॥ ( দোহা ) 
কায়-বাক্‌্-মন মিলিয়া সকল জগৎ তাহ! হইতে দূরে ক্ষুরিত হয়। ইহা সেই রহস্য; 
মহাস্থথ এবং নির্বাণ একই ৫ে। 
২৮। একু নকিজ্জই মস্তন তস্ত। 
নিঅ ঘরিণি লই কেলি করস্ত ॥ 
নিঅ ঘরে ঘরিণি জার ন মজ্জই। 
তাৰ কি পঞ্চবঞ্জ বিহরিজ্জই ॥ ( পার্দাকুলক ) 
নিজ গৃহিণী লইয়া কেলি করিতে করিতে, মন্ত্রতন্্র একটিও করা হয় না। যাবৎ নিজ 
ঘরে গৃহিণী ন! নিমগ্ন হয়, তাবৎ কি পঞ্চবর্ণ বিহার করা যায়? 
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২৯। এস জপহোম মণ্ডল কম্মে। 
অণুদিণ অচ্ছনসি কাহিউ ধন্মে | 
তো বিণু তরুণি নিরস্তর নেহে। 
বোহি কি লত্ুই এণবি দেহে ॥ ( পাদাকুলক ) 
এই জপহোম মগ্ডলকর্ণে প্রতিদিন কোন্‌ ধর্মে আছিস্? হে তরুণি, তোর নিরস্তর 
প্রেম বিনা এই প্রকারে দেহে কি বোধি লাভ হয়? 
৩০। জে বুঙ্বিঅ অবিরল সহজখণ, কাহি' বেঅপুরাণ। 
তেঁ তুড়িঅ বিসঅ-বিঅগ্প জগ্ডরে অসেস পরিমাণ ॥ ( দোহা ) 
যে অবিরল সহজক্ষণ বুঝিল, ( তাহার ) বেদপুরাণ কি? সে অশেষ-পরিমাণ বিষয়-বিকল্প 
জগং তুড়িয়া দিল। 
৩১। জেঁ কিঅ নিচ্চল মণরঅণ নিঅ ঘরিণী লই এখ | 
সো হো বাজির নাছ রে মই বুত্তে! পরমথ ॥ ( দোহা! ) 
যে এখানে নিজ গৃহিণী লইয়৷ মনোরত্বকে নিশ্চল করিল, সেই রে বজবনাথ, আমি 
পরমার্থ বলিলাম। ্‌ 
৩২। জিম লোণ বিলিজ্জই পাণিএহি তিম ঘরিণী লই চিত্ত। 
| সমরস জাইউ তকৃখণে জই পুণু তে সম নিত্ত ॥ (দোহা) 
যেমন লবণ জলে মিলিয়া যায়, তেমনি চিত্ত গৃহিণী লইয়া তৎক্ষণাৎ সমরসে যায়, যদি 
পুনরায় তাহার সহিত নিত্য (থাকে )। 


কত্তিবাঁসের বংশলতা৷ 
প্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এ 


গত বৎসরের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিকা"য় (পৃ. ১১৭ ) আমরা কৃত্তিবাঁসের এক পুণ্র শঙ্কর 
এবং এক পৌন্্র কালিদাসের নাম ঘটককেশরীর কুলপঞ্জী হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছিলাম। সম্প্রতি সাঞ্চাডাঙ্জার বিখ্যাত কুলাচাধ্য রামহরি ন্যায়ালঙ্কারের একটি 
বিপুলায়তন ( পত্র-সংখ্যা অন্যান ৬১৭) কুলপঞ্জীতে কবি কুত্তিবাসের অধস্তন ধারাবাহিক 
ংশলতা বহু পুরুষ পধ্যস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে । যশোহর জিলার জয়দিয়া গ্রামনিবাসী বন্ু- 
বিজ্ঞ প্রবীণ কর্মা শ্রীধুত রাজমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এই মূল্যবান গ্রন্থ রক্ষিত 
আছে--ইহার লিপিকাল ১২১০ সাল। শশ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কালের 
করাল গ্রাস হইতে গ্রন্থটি রক্ষা করিয়! বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতঞ্ঞতাভাজন হইয়াছেন 


এই গ্রন্থে বনমালীর' ১১ পুত্রের নাম এবং কৃত্তিবাসের কুলক্রিয়ার বিবরণ পাওয়| যায়। 
যথা_-পবনমালিস্থতা মাধব-শাস্তি-বলভভ্র-স্ত্যু্য়-জাগো-ভাসো-কীত্তিবাসপ্ডিত-শ্রীনাথ- 
্রীকাস্ত-শ্রীক£-চতুতূ্জাঃ। কীত্ডিবাস পণ্ডিত রামায়ণস্ক পাঁচালিকারকঃ, অন্যা্তি 
বং শঙ্কর বং ব্যাস অপর! কন্ঠাদ্বয় ধৃতিকরভট্রেন নীতা হানি, বাচ্যসময়ে চং 
ভ্ীমান চং বামন হানি” (৪২৭ খ পত্রে)। বংশাবলী লতাকারে মুদ্রিত হইল। 
লক্ষ্য করিতে হইবে, ঘটককেশরীর উক্তির সহিত এখানে সম্পূর্ণ সামগ্ুস্ত রহিয়াছে । 
কৃত্তিবাসের জোট্ট পুত্রের ধারার শেষে “এতে ডুমুরিয়াবাসীনঃ” লিখিত আছে। ডুমুরিয়া 
গ্রাম নদীয়া জিলার চুয়াডাঙ্গার অন্তর্গত এবং ঘোষালবংশের অন্যতম কুলস্থান বটে। 
সেখানে মহাকবি কৃত্তিবাসের বংশধরগণ এখনও আত্মবিস্থত অবস্থায় বর্তমান আছেন কি না, 
যথোচিত অন্থসন্ধান হওয়া! আবশ্ক। 
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বঙ্গীয় -সাহিত্য -পরিষও 
অটটচারিংশ বাধিক কার্য্যবিবরণ 


বর্তমান ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ উনপঞ্চাশত্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। গত 
অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের কার্্যবিবরণ শিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল। 


বান্ধব 


আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষমধ্যে মহারাজাধিরাজ ম্থর 
বিজয়চন্দ মহতাপ বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন । বর্ষশেষে পরিষদের এই ছুই জণ 


বান্ধব আছেন-_ 
১। মহারাজ হ্তর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, এবং ২। কুমার শীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদ্বর | 


সদত্থয 

১৩৪৮ বঙ্গাব্ধে পরিষদের সদশ্ত-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা-_ 
্‌ বর্ষরস্তে বর্বশেষে 
(ক) বিশিষ্ট-সদন্তা ৬ ৮০০ ৫ 

(খ) আজীবন-সদস্ত ১৬ ০৯5 ১৭ 

(গ) অধ্যাপক-্সদহ্ত ৭ ১০০ ৫ 

(ঘ) মৌলভী-সদন্তা * *০* 5 

(উ) সাধারণ-সদহ্য ৮*৯ 5 ৮৩১ 

€চ) সহায়ক-সদহ্য ১২ রা ২, 





০০ পতি 


(ক) আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচন হয় নাই। বর্ষমধ্যে অন্যতম 
বিশিষ্ট-সদন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সন্য-সংখ্যা ৫ 


হইয়াছে । বর্ষশেষে ইহার! বিশিষ্ট-সদশ্য আছেন-_ 
১। ন্তর শ্রীপ্রফুলচন্দ্র রার়। ২। পীহীরেনত্রনাথ দত্ত, ৩। জ্রীরামানন্দ চট্োপাধায়,। ৪। সর পধহনাথ 
সরকার, এবং ৫। রায় শ্রীযোগ্েশচন্দ্র রায় বাহাহুর । 


১ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


(খ) আজীবন-সদঘ্ত--আলোচ্য বর্ষে শ্রঙ্পীলামোহন সিংহ রায় আজীবন-সদশ্যপদ 
গ্রহণ করায় এই শ্রেণীর সাস্ত-সংখ্যা ১৬ স্থলে ১৭ হইয়াছে । আজীবন-সদশ্যগণের নাম 
নিয়ে দেওয়া হইল,__ 

১। রাজা গ্রীগোপাললাল রার, ২। কুমার প্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। প্ীগণপতি সরকার, 
& | ডক্টর শ্রীনরেন্্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর প্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসতাচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকাস্ত 
দাস, ৯। প্রাব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকাস্তি ঘেষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বন্থ, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, 
১৩। প্রীলালবিহারী দত্ত, ১9৪ । শ্রীপ্রবোৌধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫। ডক্টর শ্রীমেঘনাদ-সাহা, ১৬। শ্রীনেমিটাদ 
পাণ্ডে, ১৭। প্রীলীলামোহন সিংহ রায়। 

(গ) অধ্যাপক-সদত্য--আলোচ্য বর্ষে ৭ জন অধ্যাপক-সদন্য ছিলেন, তন্মধ্যে 
বর্ষমধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূৃষণ তর্কবাগীশ এবং নিশিকান্ত বিদ্যারত্ব পরলোক গমন 
করিয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখা। ৫ হইয়াছে ।-_ 

১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীহুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ২। শ্রীযোগেজচভ্জ বিগ্ভাভৃষণ,। ৩। মহামহোপাধ্যায় 
শ্ীকালীপদ তর্কাচার্ধ্য, ৪ । শ্রীঅমুল্যচরণ ব্যাকরণতীর্থ, এবং ৫। শ্ীঅবনীরগ্রন চত্রবন্তী কাঁব্যব্যা করণতীর্ঘ। 

(ঘ) মৌলভী-সদণ্য-_কেহই এই শ্রেণীর সদশ্তয নির্ববাচিত হন নাই। 

(ও) সাধারণ-সদত্য-_কলিকাতা ও মফন্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা! আলোচ্য 
বর্ষের আরম্তে ৮০৯ ছিল। বর্ষমধ্যে ২ জন. আজীবন-সদন্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। ৯ জন 
সদস্তের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং বু দিন হইতে চাঁদ! অনাদায় হেতু ও পদত্যাগ করায় 
৭০ জনের নাম সদশ্য-ভালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্যতীত ১২২ জন নৃতন 
সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১ জনের মৃতু হইয়াছে এবং ১৮ জন পদত্যাগ 
করিয়াছেন। এই সকল হ্াসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদন্তের সংখ্যা ৮৩১ হইয়াছে । 

(চ) সহায়ক-সদম্য-_বর্যারভ্তে ১২ জন সহায়ক-সদন্ ছিলেন। বর্ষমধ্যে ৩ জন 
নৃতন সহায়ক-সদন্ত এবং ৬ জন পুরাতন সাস্য পুননির্বাচিত হন। অন্ততম সহায়ক-সদস্য 
গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। এই হেতু এই শ্রেণীর সস্ত-সংখা। 
বর্শেষে ২০ ছিল। ইহাদের মধ্যে এই বার্ষিক অধিবেশনের দিনে পুরাতন ৪ জন সদস্যের 
স্থিতিকাল ফুরাইল। 


স্পস্সতুলাশক্কচাত্ভঞ ম্বাক্ষন্ন ও ল্ত্যহাঞ্গ 


বান্ধব মহারাজাধিবাজ স্যর বিজয়চন্দ মহতাপ বাহাছুর। 

বিশিষ্ট-সদত্য-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

অধ্যাপক-সদত্য-_মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও নিশিকাস্ত বিদ্ারত্ব। 

সাধারণ সদস্য--১। জহরলাল পোদ্দার, ২। দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, ৩। নকুলেশ্বর 
বিগ্তাভৃষণ, ৪। পৃ্থীরাজ মুখোপাধ্যায়, ৫। প্রবোধচন্দ্র বন্ধ, ৬। বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 
৭। মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৮। যোগীন্ত্চন্্র চক্রবন্তা, এবং »৯। শ্রীশচন্দর বেদান্ততষণ। 


অষ্টচত্বারিংশ বাধিক কার্য্যবিবরণ ৩ 


এই বান্ধব এবং সদন্ঠগণের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। 
ইহাদের মধ্যে ধাহার। পরিষদের সহিত একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহাদের বিষয় 
সংক্ষেপে কিছু বলা গ্রয়োজন। 

১। বান্ধব__মহারাজাধিরাজ স্তর বিজয়টাদ মহতাপ বাহাদুর গত ১৩২১ বঙ্গাবে 
পাচ হাজার টাক! দান করিয়া পরিষদের বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন। বঙ্গসাহিত্যোর পৃষ্ঠপোষক- 
রূপে বর্ধমান-রাজগণের খ্যাতি চিরপ্রসিদ্ধ। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ঠৈত্র মাসে বর্ধমানে বঙ্গীয়» 
সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন একটি বিরাট সাহিত্য-যজ্ঞবূপে ম্মরণীয় হইয়া থাকিবে-- 
এই সম্মিলনে বঙ্গদেশের সাহিতাসেবিগণের যে বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল, সেরূপ আর 
কুত্রাপি হয় নাই। তিনি স্বয়ং এই সম্মিলনের সাফল্যের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। 
তিনি ১৩২২২৩২৪1২৫ বঙ্গাবে বঙশীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি 
১৩৩০ বঙ্গান্দে নৈহাটীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দশ অধিবেশনের সভাপতিত্ব 
করেন। তিনি পরিষদের বহু অস্থুষ্ঠানে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন । ১৩২২ বঙ্গাবে 
তাহাকে পরিষদ মন্দিরে বিশেষভাবে সংবর্ধনা করা হয়। | 

[_২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--পরিষদের এই সংক্ষিপ্ত কাধ্যবিবরণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
মত বিশ্ববিশ্রীত পুরুষের কীন্তিকথা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। পরিষদের জন্মের ও বাল্য- 
জীবনের ইতিহাসের সহিত তাহার ষে সম্বন্ধ, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ কর! 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৩০১ বঙ্গাবধে পরিষদের জন্ম । সেই বৎসর হইতে আমরণ 
তিনি পরিষদের সদস্য ছিলেন। প্রথম বৎসরের কন্মাধ্যক্ষগণের মধ্যে পরিষদের সভাপতি 
হন রমেশচন্দ্র দত্ত ও সহকারী সভাপতি হন্‌ নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ । তৎপরে 
১৩০২।৩1৮১২1১৩।১৪1১৫।১৬ ও ১৩২৪ এই দশ বৎসর তিনি এ পদে নির্বাচিত হন। 
একাধিকবার পরিষদের সভাপতিপদ গ্রহণে অন্ুরুদ্ধ হইলেও তিনি নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া এ পদের গুরুভার বহনের অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। ১৩১৬ বঙ্গাঝে তিনি বিশিষ্ট- 
সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রথম কয় বসর তিনি পারিভাষিক-সমিতি, ভৌগোলিক 
পরিভাষা-সমিতি, প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রণালীর সংশোধনার্থ শিক্ষা-সমিতি, ভাষ| ও 
ব্যাকরণ-সমিতি, প্রাচীন শব্ব-সমিতি ও প্রাচীন সাহিত্য-সমিতি এবং কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গলার প্রচলন বিষয়ে আলোচনা-সমিতির সভ্যরূপে পরিষদের 
সেবা করিয়াছেন। প্রথম বৎসরে ২৫এ ঠচত্র তিনি বাঙ্জলার জাতীয়-সাহিত্য বিষয়ে 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতঘ্যতীত তাহার গ্রাম্য সাহিত্য, মেয়েলি ছড়া, বাঙ্গলা শব্দ-দ্বৈত, 
বাঙ্গলা ধ্ন্যাত্মক শব, বাঙলা ক ও তদ্ধিত ও শব্ব-চয়ন নামক প্রবন্ধগুলি পরিষৎ-পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । ১৩০২ বঙ্গাব্ধে বিগ্ভাপতির পদাবলী সম্পাদনের ভার তাহার উপর 
অপিত হয়। কিন্তু সেসময় উক্ত পদাবলীর বিশুদ্ধ প্রাচীন পুথি সংগৃহীত না হওয়ায় 
এবং অন্থন্্র (কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ) এ পদাবলী প্রকাশিত হওয়ায় সাময়িকভাবে 
এই সন্ল্প পরিত্যক্ত হয়। ১৩১১।১৭ চৈজ্ঞ তিনি মিনার্ভা রঙ্গমঞ্জে ছান্রগণকে সাহিত্য- 


৪ বঙীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


পরিষদের সম্পর্কে স্বদেশসেবার্থ আহ্বান করিয়৷ “ছাত্রদিগের প্রতি সম্ভাষণ” নামক প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। পরিষৎ গ্রে গ্্রীটে রাজা বিনয়কষ্ণ দেবের বাড়ীতে স্থাপিত হয়, তদবধি 
১৩০৬ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সেই ভবনেই উহা অবস্থিত ছিল। এ বৎসরের শেষে ৩রা ফাল্তন 
শিশু-পরিষংকে ধাত্রীক্রোড় হইতে বাহির করিয়া মুক্ত প্রাঙ্গণে বিচরণের ম্বাধীনত৷ দিবার 
জন্য যে একাদশ জন সদশ্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাদের অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । 
তাহাদের প্রজ্তাব সভায় গৃহীত হয় এবং ততপরদিবসই (৪51 ফাস্ঠন ) ১৩৭1১ কর্ণওয়ালিস 
স্বীটের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে পরিষৎ স্থানাস্তরিত হয়। এই স্থান-পরিবর্তনের কাজে রবীন্দ্রনাথ 
স্বয়ং বাক্তিগতভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পরে সভ্যগণের চেষ্টায় ও বহু সহৃদয় দাতার 
অর্থানকুল্যে বর্তমান পরিষদ্‌ মন্দির নিম্মিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথ ইহার অন্যতম ন্যাসরক্ষক 
হন। ১৩১৮।১৪ই মাঘ টাউন হলে তাহার একপঞ্কাশত্বম জন্মতিথি উপলক্ষে পরিষং 
তাহার সংবর্ধনা! করেন এবং ত্তাহাকে পরিষদের সম্পাদক রামেন্্রক্থন্দর ভ্রিবেদী যে 
অপূর্ব অভিনন্দন-পত্র দান করেন, তাহ1 আজিও স্মরণীয় হইয়া আছে । এই সংবদ্ধনাই শ্বদেশে 
ও বিদেশে তাহার প্রথম সংবর্ধন1 | তিনি বিদেশ হইতে শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে ১৩২৮1১৯ 
ভাদ্র তাহাকে দ্বিতীয় বার সংবর্ধনা কর! হয় ও অভিনন্দমন-পন্ত্র দেওয়া! হয় । ১৩৩৮ বঙ্গাবে 
৯ই পৌষ টাউন হলে যে রবীন্দ্র-জয়স্তী হয়, তাহাতেও পরিষৎ তাহাকে অভিনন্দন-পজ্জ দান 
করেন এবং তদছুপলক্ষে ১৩ই পৌষ পরিষদ্‌ মন্দিরে স্াহাকে সান্ধ্য সম্মিলনে সংবদ্ধিত করা 
হয়। ১৩৪২।২৯এ €বশাখ তিনি পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করিলে তাহাকে পরিষদ মন্দিরে 
সান্ধ্য সম্মিলনে সংবর্ধন! করা হয়। ১৩২১, ৫ ভাত্র রামেন্্রহন্দর ব্রিবেদীকে পঞ্চাশ বর্ষ 
পৃর্ঠি উপলক্ষে পরিষৎ হইতে যে সংবর্ধনা করা হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ যে অভিনন্দন- 
পত্র পাঠ করেন, তাহার ভাব ও ভাষার সৌন্দধ্য অনুকরণীয় । এতদ্বতীত রবীন্দ্রনাথ 
পরিষদের বিশিষ্ট অনুষ্ঠানগুলিতে বাণী প্রেরণ করিয়৷ সর্বদাই কম্মিগণকে বিশেষ উৎসাহ 
দান করিতেন। এ] 

৩। অধ্যাপক-সদস্ত__মহামহোপাধ্যায় ফণিভুষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ১৩২৭ বঙ্গাব্ে 
পরিষদের অধ্যাপক-সন্ত নির্বাচিত হন। তাহার বনু পূর্বে তিনি ১৩২৪ বঙ্গান্দে পরিষদ্‌- 
গ্রন্থ ন্ায়দর্শন' মূল সুত্র, বাৎস্ায়ন ভাম্য, ভাষ্তের বঙ্গাুবাদ, বিবৃতি, টিপ্লনী প্রভৃতি 
দিয় প্রকাশ করেন; এই গ্রস্থ ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়, শেষ খণ্ড ১৩৩৬ বঙ্গাবে প্রকাশিত 
হয়। তিনি ১৩৩৭1৪১1৪৪--৪৮, এই ৭ বৎসর পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। 
তিনি সংস্কত সাহিত্যে স্থপপ্ডিত হইলেও উল্লেখষোগা সকল বাঙ্গলা গ্রস্থের নিয়মিত পাঠক 
ছিলেন এবং সাময়িক পত্রাদিতে বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি পরিষদের 
অতি অস্তরঙজ বন্ধু ছিলেন। 


অষ্টচত্বারিংশ বাধিক কাধ্য বিবরণ ৫ 


স্ম্রতলোক্ষভ্ভ সাহ্তিভ্ডাত্সেল্ী 


(ক) রায় রমাপ্রপাদ চন্দ বাহাছুর-ইনি এক সময়ে পরিষদের উৎসাহী সদস্য ও 
কাধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন 
৪ এক সময়ে ইতিহাস-শাখার সভাপতি ছিলেন। 

(খ) সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ-_-এক সময়ে ইনিও পরিষদের সধস্য ছিলেন। 


অধিবেশন 


আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অরধিবেশনগুলি হইয়াছিল,-( ক) সপ্রচত্বারিংশ 
বাধমিক অধিবেশন, (খ) মালিক অধিবেশন, (গ) বাধিক ম্তিসভা, (ঘ) শোকসভা, 
( $) বিশেষ অধিবেশন, ( চ) ধারাবাতিক টজ্ঞানিক বক্তৃতা । 

(ক) সপ্তচত্বারিংশ বাধিক অধিবেশন ।--১০ই শ্রাবণ। সভাপতি স্তর শ্রীফহুনাথ 
সরকারের অভিভাষণের পর, মেলার গুকরুদাল চট্টোপাধ্যাম় এগু সন্স-এর অন্ততম 
কর্তৃপক্ষ শ্রীহরিদান চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত রায় জলধর মেন বাহাছুরের চিত্র-প্রতিষ্ঠা হয়। 
তৎ্পরে সাধারণ ও সহায়ক-সদন্য নির্বাচন, সপ্ঠ5ত্বারিংশ বাধিক কাধাবিবরণ, আয়-বায়- 
বিবরণ এবং সপ্চচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হম়। 
অতঃপর কাধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্বাচন-সংবার্দ বিজ্ঞাপিত ও অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের 
কশ্মাধ্যক্ষ এবং আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্বাচিত হয়। 

(খ) মাসিক অধিবেশন--১। ২৭ ভাদ্র। (ক) শ্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচাধা-লিখিত 
“গুণানন্দ বিদ্ভাবাগীশ” এবং (খ ) শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত “কাশীদাসী মহাভারতের 
একখানি নবাবিষ্কৃত পুথি” নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়। 

২। ১৬ই কান্তিক-শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবন্তি-লিখিত “বঙদীয়-সাহিত্য-পরিষদে বাংলা পুথি” 
নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়। 

৩। ২১ অগ্রহায়ণ-_শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-লিখিত “কৃতিবাসের কুলকথ| ও কালনির্ণয়” 
নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়। 

৪1 ২৩ফাস্তন- নির্দিষ্ট কার্য ব্যতীত ৩৬(ক) নিয়ম পরিবর্তন হয় ও শ্রীলীলামোহন 
সিংহ রায় আজীবন-সদন্য নির্বাচিত হন। কোন প্রবন্ধ পাঠ হয় নাই। 

৫। ১৪ই চৈত্র-+নিদ্িষ্ট কাধ্য ব্যতীত ভোট-পরীক্ষক নির্বাচন হয়। কোন প্রবন্ধ 
পাঠ হয় নাই 

(গ) বাধিক স্মথৃতিসভা--১। বর্তমান বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার ডক্টর শ্রীপধ্চানন 


৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


নিয়োগীর সভাপতিত্বে রামেন্ত্রহন্দর ভ্রিবেদীর বাষিক স্থৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপজণীকাস্ত 
দাস, শ্রীমাথনলাল সেন, শ্রীমন্মথমোহন বন্ধ, শ্রাগণপতি সরকার, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং 
সভাপতি বক্তৃতা করেন। 

২। বর্তমান বর্ষের ১৩ই আধাঢ রবিবার বঙ্কিমচন্দ্রের চতুরধিকশততম জন্মদিনে 
পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
সভাপতি, শ্ীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও অধ্যাপক শ্রীরঙ্গীন হালদার বক্তৃতা করেন। শ্রীনপেন্দ্রকণ 
চট্টোপাধ্যায় “কমলাকান্ত' হইতে আবৃত্তি করেন। সভাভঙ্গের পূর্বে শ্রীকান্তিকচন্দ্র দে ও 
শ্রীহদয়রঞজন মণ্ডল “বন্দে মাতরম্ গান করেন। 

৩। মধুস্দন দত্ত স্বতি-পুজা_বর্তমান বর্ষের ১৪ আধাঢ় সোমবার প্রাতে মাননীয় 
শসন্তোষকুমার বস্থর নেতৃত্বে লোয়ার সাকুণ্লার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিক্ষেত্রে 
সাহিতাসেবিগণের এক সভা হয়। খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরী, বালী সাধারণ 
পাঠাগার, হেমচগ্্র পাঠশালা, ওয়াই, এম. সি. এ. বিতরক-সভা, বঙ্গভাষা-প্রচার সমিতি, 
দিনাজপুর-সম্মিলনী প্রভৃতি সভ।-সমিতির সভ্যগণ সমবেত হন। সভাপতি, পরিষদের 
সহকারী সভাপতি শ্রীমন্সথমোহন বস, শ্রীপ্র্ুল্লচন্ত্র মিত্র, শ্রাযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি 
এবং শ্রীসন্তোষকুমার বস্থু বক্তৃতা করেন। এ দিন অপরাহ্ণ কবি শ্রীপজনীকান্ত দাসের 
সভাপতিত্বে রমেখ-ভবন হলে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্্রীরঙ্গীন 
হালদার, অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। 
শ্রীসত্যেন্্ররুষ্ণ গুপ্ত ও শ্রীত্রিদিবনাথ রায় কিছু আবৃত্তি করেন। | 

( ঘ১/ শোকসভ।--২০এ ভাদ্র, শনিবার--রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রতিষ্ট। ও তাহার 
স্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞগ্ুলি অর্পণের জন্ত এই বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আচাধ্য হ্যর 
শীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শিল্পী শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্ধুর প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের পূর্নাবয়ব তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা 
করিলে পর স্যর শ্রীফহুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীস্নীল রায় কবির 
রচিত গান করেন এবং শ্রীষতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, শ্রীহরেকৃষ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকালিদাস 
নাগ ও সভাপতি বক্তৃতা করেন, শ্রীদজনীকান্ত দাস ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত স্বরচিত কবিতা পাঠ 
করেন এবং শ্রীমমল হোম ও শ্রীপ্রবোধেন্ুনাথ ঠাকুর কবির রচনা আবৃত্তি করেন। 


(ড) বিশেষ অধিবেশন-+১। ২৯এ অগ্রহায়ণ, সোমব!র রামপ্রাণ গুপ্ত পুবস্কার- 
বিতরণ-সভা--এই অধিবেশনে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত “ইতিহান ও এঁতিহা” বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। 

২। ১৪ই ঠচত্র, শনিবার। শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী “তন্ত্র ও বাংলা” বিষয়ে “অধরচন্তর 
মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা” করেন। 

(চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা_পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় 
পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজগণের দ্বার! 
বক্তৃতা এবং বক্তৃতাকালে এপিডায়োস্কোপের সাহায্যে চিত্রা্দি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে) 


অগ্টত্বারিংশ বাধিক কার্য বিবরণ ছু 


কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তার! যস্থা্দির সাহায্যে পরীক্ষ। ভ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখা 
করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ৭ই ভাদ্র রবিবার ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী “কয়লা হইতে 
পেট্রল ও কেরোসিন উত্পাদন” বিষয়ে ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেন। আহবানকারী 
ডক্টর শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । এই শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীবিরজাশঙ্কর গুহ 
এবং শাখার সভাগণের সহযোগিতায় গত পুজার পূর্বে বিজ্ঞান-শাখার একটি প্রীতি- 
সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্ত বর্তমান সঙ্কট সময়ের জন্য এই আয়োজন রি 
রাখিতে হইয়াছে। 


ওপ্রম্ুল-জন্সত্ভী ও ও্রমঞ-জন্সত্ভী 


আলোচ্য বর্ষে ১৭ই শ্রাবণ সিনেট হলে আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জয়স্তী-উত্সবে এবং 
২০এ ভাদ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয় আশুতোষ হলে অনুষ্ঠিত শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর জয়ন্তী- 
সভায় পরিষদের পক্ষে পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযছুনাথ সরকার মান-পত্র প্রদান করেন। 


উনপঞ্চাশত্তম প্রতিষ্ঠটাউৎ্সব 


১১ই শ্রাবণ ১৩৪৮, ( ২৭এ জুলাই ১৯৪১), রবিবার--অপরাহু ৪॥০টায় পরিষদের 
রমেশ-ভবনের হলে উনপঞ্চাশৎ বাষিক প্রতিষ্ঠা-দিবন সংক্রান্ত উত্সব অনুষ্ঠিত হয়। 
পরিষদের সভাপতি এই উৎসবে নেতৃত্ব করেন। এই উপলক্ষে ধাহারা সাহায্য করিয়াছেন, 
সভাপতি কর্তৃক ধন্যবাদের সহিত তাহাদের নাম উল্লিখিত হইলে পর গানের 
জলসা বসে। প্রথমেই রাওয়ালপিন্তীনিবাসী ওস্তাদ ফিরোজ খা তবলা-লহরা বাজান। 
পরে অনাথ বন্থর ঠূংরী, শ্রীমতী গৌরী মিত্রের ভজন, ওস্তাদ মুস্তাক আলি খার সেতার, 
কুমার শচীন দেববশ্মনের বাংলা গান, শ্রীবীরেন্দ্রকুচ ভদ্র ও শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিতের 
( দাদাঠাকুরের ) রসকথা এবং শ্রীরত্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় সম্প্রদায়ের কীর্তন সকলকে মুগ্ধ করে। 
ইহাদের সকলের নিকট পরিযৎ কৃতজ্ঞ। এই উৎসব সংক্রান্ত সঙ্গীতাদ্দির আয়োজনের ভার 
শ্রীনলিনীকাস্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাগত সভ্যবৃন্দের জলযোগের বাবস্থার ভার 
শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে এবং তাহার কতিপয় উৎসাহী সহকারী গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষৎ 
ইহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ । এতদ্যতীত এই উপলক্ষে পরিষদের যে সকল সমহদয় ও 
হিতৈষী বন্ধু গ্রস্থাদি বিভিন্ন দ্রব্য দান করিয়াছেন এবং ধাহারা অর্থ সাহায্য করিয়া এই 
উৎসবের সাফল্য সম্পাদনে সাহাধ্য করিয়াছেন, তাহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে 
কৃতজ্ঞ। অর্থ ও উপহারদাতৃগণের নাম ও প্রাপ্ত উপহারের বিস্তৃত বিবরণ আলোচ্য বর্ষের 
প্রথম সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । প্রতিষ্ঠ/-উৎসব সংক্রান্ত কাধ্য পরিচালনা 
অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্ীন্মবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন 


রমেশ-অভবন 
চিত্রশাল। 
গত বর্ষের সঞ্চল্ল অনুসারে মহারাজ শ্রাশচন্ত্র নন্দী রষেশ-ভবনের পশ্চিম দ্িকের প্রাচীর- 
গাত্রে স্বর্গগত মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাছুরের রমেশ-ভবনের ভূমিদানবিষয়ক উৎকীর্ণ 
মণ্মরফলক স্ববায়ে প্রস্তুত করাইয়া স্থাপন করিয়। দিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে স্থানাভাব- 
বশত: গ্রস্থালয়ের পুশ্তকাদি ও পরিষদ্গ্রস্থাবলী রমেশ-ভবনে রাখিতে হইয়াছে । চিত্রশালার 
দ্রব্যগুলি আলোচ্য বর্ষেও সাজাইবার এবং প্রদর্শনযোগ্য করিবার ব্যবস্থা করিতে পার! 
যায় নাই। এতদ্বাতীত রমেশ-ভবনের নীচের তলার পশ্চিম দিকের বারান্দাটি সরকার কতৃক 
বিমান-আক্রমণকালের আশ্রয়স্থলন্ূপে পরিণত হইয়াছে । এ জন্য পরিষংকে সাময়িক কিছু 
অন্থবিধায় পড়িতে হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত জ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। 

(ক) প্রাচীন মুদ্রা-শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রাগিরিজা প্রস্ন ঘোষ, শ্রীযুক্তা 
স্বধারাণী দেবী, শ্রবগলাচরণ গুহ শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীন্নীলকুমার মুখোপাধ্যায় ও 
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত প্রদত্ত । | 

(খ) শ্রকরঞজাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রদত্ত প্রাচীন মৃৎশিল্পের নমুনা । শ্রীসত্যব্রত সান্তাল, 
শঅমণ হোম ও শ্রীবসম্তরঞন রায়-প্রদত্ত সাহিত্যসেবিগণের প্রবন্ধের পাণুলিপি ও হস্তাক্ষর। 


কার্যালয় 


আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, 


সভাপতি- স্তর শ্রীষফহনাথ সরকার; সহকারী সভাপতি- শ্রীহীরেত্্নাথ দত্ত বেদান্তরত্ব, মহারাজ 
শীতীশচন্ত্র নল্দী, রায় প্রীযে।গেশচন্ত্র রাঁয় বাহাদুর, শ্রীমন্সঘমোহন বস, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণিতুষণ তর্কবাগীশ 
(পরলে।কগ্নমন করিলে) শ্রীবসন্তরগঞ্রন রায় বিদ্দবল্লভ, শ্রীবতীন্ত্রনাথ বন্স, প্রীমুণ।লকাস্তি ঘোষ, ডক্টর প্রীপঞ্চানন 


নিয়োগী, অম্পার্দক- শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী সম্পাদক---হ্ী অনাথনাথ ঘোষ, 
প্রীহনবলচন্তর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রজিতেজ্্নাথ বন, এবং শ্রীমনোরগ্রন গুপ্ত; পত্রিকাধ্যক্ষ-_প্রীউমেশচন্ত্র ভটা চারধ্য; 
চিত্রশালাধ্যক্ষ-_গণেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরলৌকগ্রমন করিলে) প্রীনির্শলকুমার বন, প্রন্থাধ্যক্ষ_ 
পজনঙ্গমোহন সাহা; কোবাধ্যক্ষ-্রীপ্রবো ধেন্দুনাখ ঠাকুর পুথিশালা ধ্যক্ষ-_প্রীচিত্তাহুরণ চক্রবস্তী । 


কাধ্যনির্বাহক-সমিতি 


১। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ২। প্রীসজনীকান্ত দাস, ৩। শ্রীশৈলেন্ত্রকৃষ্ লাহা, ৪। ড্র শ্রীনীহাররঞ্রন রায়, 
৫। জ্রীঅনাথগ্রোপাল সেন, ৬। রেভারেও শী এ দৌতেন, এস-জে, ৭1 শ্ীজগদীশ ভটাচাধ্য, ৮। শ্রীযোগেশচন্দ্ 
বাগল, »। শ্রীগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য, ১০। শ্রীপ্রফুল্কুমার সরকার, ১১। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১২। গ্রবিভাদ 
রাঁয় চৌধুরী, ১৩। প্রীকিরণচন্ত্র দত, ১৪। শ্রীমনাথবন্ধু দত, ১৫ । শ্রীজগনা থ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৬। শীত্রিদিবনথ 
রায়, ১৭। শ্রীঈশানচন্র রায়, ১৮। শ্রীশান্তি পাল, ১৯। শ্রীযতীন্ত্রকুমার বিশ্বাস, ২০। শ্রীস্ঘনীল মুখোপাধায়, 
২১। শ্রীমনীধিনাথ বনু, সরম্বতী, ২২ শ্রীসত্যতুষণ সেন, ২৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ]ায়। ২৪। জীললিতকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, ,২৫। শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৬। শ্রীহুরেত্্রচন্ত্র রায় চৌধুরী ধর্মভৃষণ, ২৭। গ্রানধীরচত্ত্র রায় 
চৌধুরী, ২৮। শ্রীযোগেন্্রনাথ মণ্ডল । 

গত বাধিক অধিবেশনে যে একজন কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বাচন স্থগিত ছিল, 
সেই স্থলে শ্রীতীন্দ্রকুমার বিশ্বাসকে নির্ববাচিত করা হয়। 

কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির দশটি সাধারণ অধিবেশন হয় এবং একবার সাকুর্লার ছারা 
সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হয়। 

সাধারণ কার্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্্যগুলির ব্যবস্থা ও মস্তব]াদি এই সকল 
অধিবেশনে গৃহীত হয়। 

(১) পরিষদের দলিলগুলি লয়েড স্‌ ব্যাঙ্কের 999 058০5-তে রাখা হইয়াছে। 

(২) 718602108)] 17১6০09:99 09200318109-এর গবেষণ! ও প্রকাশ-বিভাগে স্তর 
শ্রীফছুনাথ সরকারকে পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছে। 

(৩) ২১এ--২৩এ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে হায়দ্রাবাদে ইপ্ডিয়ান হিষ্রি কংগ্রেসে 
যোগদানের জন্য কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় ও অধ্যাপক শ্রীন্গন্ধাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে 
পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। 

(৪) অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধযকে মহাবোধি-সোসাইটির স্থবর্ণ-জুবিলি উৎসবে 
পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন কর। হইয়াছিল। 

(৫) ১৯৪২, ২র| ফেব্রুয়ারি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বাধিক অধিবেশন 
উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদশবনীতে পরিষদের প্রাচীন পুথি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল । 

(৬) বর্তমান সাময়িক অবস্থায় কার্ধ/নির্বাহক-সমিতির আদেশ লইবার সময় ন! 
থাকিলে পরিষদের কারধ্যপরিচালন সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্ত সম্পাদকের উপর 
ভার অপিত হইয়াছে । 

(৭) নিয়লিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,_-১। সাহিত্য-শাখ।, ২। ইতিহাস- 
শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪1 বিজ্ঞান-শাখা, ৫1 আমব্যয়-সমিতি, ৬। পুস্তকালয় সমিতি, 
৭। চিত্রশালা-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। বাধিক কার্ধবিবরণ পরিদর্শন সমিতি, 
১০। গ্রতিষ্টা-উৎসব সমিতি । 


পুথিশাল! 


আলোচ্য বর্ষে পরিষর্দের হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট হইতে দশখানি পুথি উপহার পাওয়া 
গিয়াছে এবং পূর্বসঞ্চিত পত্ররাশির মধ্য হইতে দুইখানি পুথি বাঁছিয়৷ উদ্ধার কর৷ হইয়াছে । 
কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় বর্ষশেষে এক মোড়ক পুথি উপহার দিয়াছেন । 
আলোচ্য বর্ষে তাহ! বাছাই করা সম্ভব হইয়! উঠে নাই । উপহারদাতার নাম ও উপহৃত 
পুথির সংখ্যা এই,_৬বীরেন্দ্রনাথ মিত্র (৫ খানি), শ্রীঙ্গগদ্ীশচন্দ্র ঘোষ (২ খানি), 
শ্রীধারেশচন্দ্র শশ্মাচাধ্য (১ খানি ), শ্রীত্রিদিবনাথ রায় (১ খানি), শ্রীলক্মীচরণ দাশগুপ্ত 
(১ খানি)। উপরোক্ত বাঙ্গলা পুথি ১০ খানি এবং পত্রাশির মধ্য হইতে প্রাপ্ত সংস্কৃত 
পুথি ২ খানি, সাকল্যে ১২ খানি পুথি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে সর্বপ্রকার পুথির 
খ্যা এইবূপ হইয়াছে» 





বাঙ্গাল! পুথি--৩২৩৭ অসমীয়| পুথি_-৩ 
সংস্কৃত » --২৩২৫ ওড়িয়| , --৪ 
তিব্বতী » -- ২৪৪ হিন্দী ., --২ 
ফার্সী » -- ১৩ - 
৫৮২৮ 


আলোচ্য বর্ষে ২১১ খানা পুথিতে খেরো লাগান হইয়াছে এবং ২৫১ খাঁন! পুথি ফিতা 
দিয়া বাধা হইয়াছে। পূর্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 
অধ্যাপক শ্রীধতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীমণীন্্রমোহন বন্থ এবং অন্যান্য অনেক সদস্য 
পরিষদের পুথিশালায় বসিয়া বহু ছুষ্পাপ্য পুথি পর্যালোচনা করিয়াছেন। এইরূপ 
পর্য্যালোচিত পুথির সংখ্যা ছুই শত আটখান]1। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্ালয়, গোঁড়ীয় মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকেও নানা ভাবে পরিষদের পুথি 
আলোচনার স্থযোগ দেওয়া হইয়্াছে। এই সমস্ত আলোচনার আংশিক ফল প্রত্বতত্ববিষয়ক 
বিভিন্ন পত্রিকা ও গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । এই আলোচনার ফলে জানা গিয়াছে ষে, 
পরিষদের বাংল! পুথির মধ্যে ১৫ সংখ্যক আদিহীন খণ্ডিত পুথিখানিই বদনগঞ্জের হারাধন 
দত্তের সংগৃহীত পুথির প্রধান অংশ-_ইহারই প্রারভ্তাংশে বহু সংশয়-বিজড়িত, সাহিত্যিক- 
মমাজে স্থপরিচিত কীত্তিবাসের আত্মবিবরণ বিদ্যমান ছিল-_মুল পুথি হইতে বিচ্ছিন্ন 
প্রারস্তাংশ সম্প্রতি ঢাক। বিশ্ববিদ্তালয় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে (মাসিক বস্থমতী, জা, 
৪৯, পৃঃ ৫৫০ প্রতৃতি)। আরও জানা গিয়াছে যে, পরিষৎ-সংগৃহীত 'দ্রুতবোধ' নামক 
৮৮১ সংখ্যক সংস্কৃত পুধিখানি ভরত-প্রণীত গ্রন্থসমূহের উপলভ্যমান প্রতিলিপির মধ্যে 
প্রাচীনতম ( সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা, ৪৮১৯৬, পাদটাকা ৯)। এতহ্যতীত পুথিশালাধ্যক্ষ 
শ্ীচিস্তাহরণ চক্রবস্তী আলোচ্য বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পরিষদের বাংলা পুথিসংগ্রহের 
বিদ্বৃত পরিচয় প্রদান করিয়া একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন । তাহার সম্পাদিত বাংলা 


অষ্টচত্বারিংশ বাধিক কার্ধ্য বিবরণ | ১১ 


প্রাচীন পুথির বিবরণের কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। যে সমস্ত প্রাচীন গ্রস্থের 
সম্পাদনে পরিষদের পুথির সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নবদ্বীপের “হরিবোল- 
কুটার হইতে প্রকাশিত কবিকর্ণপূরের কৃষ্ণাহিককৌমুদী উল্লেখযোগ্য । 

বর্তমান যুদ্ধে সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কাবশতঃ কাধ্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশ অনুসারে 
আলোচ্য বর্ষের শেষে অতিশয় ছুম্প্রাপ্য ১৫৭ খানি বাংলা ও ১০৭ খানি সংস্কৃত পুথি পরিষদের 
অন্ততম সহকারী সভাপতি মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্ত্র নন্দী বাহাছুরের কাসিমবাজার-ভবনে 
সংরক্ষণের জন্য প্রেরিত হইয়াছে । | 


গ্রন্থাগার 


গত বৎসর ১৩২২৫ খানি বাংলা পুস্তক তালিকাভূক্ত হইয়াছিল এবং পুস্তকগুলির নামের 
বর্ণানুক্রমিক তালিকা অ হইতে ন পধ্যন্ত ছাপা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে প হইতে হ 
প্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণ হওয়ায় পুস্তকতালিকার ১ম খণ্ড বাহির হইয়াছে এবং আরও নৃতন 
৫০০০ পুস্তকের নাম তালিকাভূক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থকারদিগের নামের বর্ণানুক্রমিক 
একটি তালিকা ও প্রস্তুত হইয়াছে । অর্থাভাবে সেগুলি মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে না। এ 
বিষয়ে পরিষদের হিতকামী সদন্ত ও অনুরক্ত ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । তাহারা 
যেন এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিতে মুক্তহস্ত হন। 

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে গাইকোয়াড় বাহাছুরের ৭৩ খানি, শ্রীহীরেজ্জনাথ দত্ত বেদাস্ত- 
রত্বের ৩২ খানি ও রায় শ্ীগোপালচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের ১১৪ খানি পুস্তক দান ব্যতীত বু 
প্রতিষ্ঠান, হিতৈষী বন্ধু এবং সদস্তের নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাওয়! গিয়াছে । 

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিয়োক্তগুলি উল্লেখযোগা-_ 

প্রদাতা-_্রীচিত্চ্খ সাশ্তাল--৫১) উদ্ভট চক্্রিক, ১৮৯৯; (২) পত্রের ধারা, ১৮৪৫; (৩) বস্ত্রিশ 
সিংহামন, ১৮১৮ €৪) বনুদর্শন, ১৮২৬ €৫) হিতোপদেশ, ১৮২১; (৬) [171:00000108) (0 71307)65]1 
[.0700293 (৭) জ্যামিতি (রাঁমকমল ভট্টাচাধ্য) ১৮৬২, (৮) সংবাদ প্রভাকর, ১৮৪৯। শ্রীব্রজেন্্রনাণ 
বন্দ্োপাধ্যায়--৫১) সত্যনারায়ণ ব্রতকথ! (ঈশ্বর গুপ্ত), ১ম সং। প্রীসজনীকান্ত দাস (১) রজনী, ১২৮৪। 
প্ীচিস্তাহরণ চক্রবর্া--(১) চাণক্য সার সংগ্রহ, (২) চাণক্য শ্লোক ভাষা কথনং। শ্রীনহাদ্কৃষ বহ্থ্‌-- 
বিবাঁদার্বসেতুঃ। শ্রীপ্রিয়নাথ ভ্টাচাধ--€১) প্রবৌধচন্ট্রিকা, ১৮৬২, €২) মহারাজ কৃষ্চন্র রায় 
চরিত্রম্‌, ১৮১১॥ লগুন সং। 

ক্রীত পুস্তক-পত্রিকার মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দৃপ্রাপ্য-- 

১। কাদম্বরী (তারাশঙ্কর) ১ষ সং, ১৮৫৪; ২। বিসর্জন ( রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর) ১ম সং; ৩। পদ্মাবতী 
(মাইকেল মধুন্দন দত্ত ) ১৭৯৪ শক; ৪ খগোল ( মধুনুদন মুখোপাধ্যায় ) ১৮৬৩7 ৫1 191০0101921 10) 
[73801915273 3512155) ৬০]. [] (9 ০0790] 562) 18347 [১80675 1512.00800 05215 
00920 11100251 উত্বররামচরিতম॥ ১৮৭২ % 0159 51800 7০075] 20৫ 11০90015 [২6£190517, 029. 


১২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণ 
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১115601), 1300)1)2, ১৪ । গীতা গ্রেস, গোরক্ষপুর, ১৫। কলিকাত বিশ্ববি্ভালয়, ১৬। বিশ্বভারতী, 
১৭। রগ্রন পাবলিশিং হ।উস, ১৮। ইউ. এন. ধর এও কোং, ১৯ | এস. কে, মিত্র এও ত্রাস? এবং ২*। মিত্র 
ঘোষ এও কোং। 
কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব পূর্ব্ব বৎসরের স্ায় আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য ৩৫০২ 
দান করিয়াছেন। পরিষ এই দানে জন্য কলিকাতা করপোরেশনের নিকট কৃতজ্ঞ। 
বর্তমান অবস্থার জন্য গ্রন্থাগারের বহু ছুষ্পাপ্য পুস্তক ও পত্রিকা কাসিমবাজার- 
রাজভবনে সংরক্ষণের জন্ত প্রেরিত হইয়াছে। 


গ্রন্থু-প্রকাঁশ 

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-সীধক-চরিতমালার নিমবোক্ত গ্রন্থ গুলি প্রকাশিত হইয়াছে,__ 
১। রামচন্দ্র বিছ্ভাবাগীশ ও হরিহরানন্দনাথ'তীর্থস্বামী, ২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ৩। তারাশঙ্কর 
তর্করত্ব, দ্বারকানাথ বিছ্যাভৃষণ, ৪। অক্ষয়কুমার দত্ত, ৫| জয়গোপাল তরালকঙ্কার, 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ৬। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ৭। উইলিয়ম কেরী এবং 
৮। রামমোহন রায়। 

ইহাদের মধ্যে 'উইলিয়ম কেরী” শ্রীজনীকাস্ত দাস-প্রণীত এবং বাকিগুলি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত। এই পধ্যন্ত এই গ্রন্থমালার ১৬শ সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এই 
১৬ খানি পুশুকের জন্ত লেখকছুয় পরিষদের নিকট হইতে কোন পারিশ্রমিক লন নাই। 

এই চরিতমালার চাহিদা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ইহার প্রথম কয়েক সংখ্যা প্রায় 
নিঃশেষিত হইয়াছে এবং অগৌণে সেগুলির পুনমুর্্ণ করিতে হইবে। 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায় উহার পরিবর্তিত ও 
পরিবদ্ধিত সংস্করণ আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় 
₹স্করণে যে ভাবে টাকা-টিগ্লনী সম্িবিষ্ট হইয়াছে, এই দ্বিতীয় থণ্ডেও তত্রূপ প্রচুর টীকা- 
টিগ্লনী দেওয়! হইয়াছে । গ্রস্থ-সম্পাদক শ্রীব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই খণ্ডের জন্য তাহার 
প্রাপা পারিশ্রমিক অন্যান চারি শত টাকা পরিষৎকে দান করিয়াছেন। লালগোলা- 
গ্ন্থ-প্রকাশ তহবিলের অর্থে প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ ) প্রকাশিত হইয়াছে, এই খণ্ডও এ 
তহবিল হইতেই মুদ্রিত হইয়াছে । 


অষ্টচত্বারিংশ বাধিক কার্ধ্যবিবরণ | ১৩ 


প্রীকৃষ্ণকীর্ততন__চশ্তীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্ভন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হওয়ায় এবং উঠা কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পাঠ্যরূপে নির্বাচিত থাকায় উহার তৃতীয় সংস্করণ বর্তমান বর্ষে প্রকাশ করা 
হইল। সম্পাদক শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্লভ এই সংস্করণে বনু নৃতন টীকা দিয়াছেন এবং 
পাঠ সংশোধন করিয়াছেন। 

চর্যযাচরধ্যবিনিশ্চয়-_ প্রকাশের বাবস্থ। আলোচ্য বর্ষে সম্ভব হয় নাই। 

ভারতচকন্দ্রের গ্রন্থাবলী__ঝাড়গ্রাম গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে বঙ্ধিমচন্দ্রের বিবিধ 
রচনা “বিবিধ নামে আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। এই তহবিল হইতে প্রকাশিত 
বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী ও মধুস্থদনের গ্রন্থাবলী দেশে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে 
এই দুই গ্রন্থ'বলী বিক্রয়দ্বারা কিঞ্চিদিধিক ৫০০০২ পাওয়া গিয়াছে এবং দেনাপাঁওনা মিটাইয়] 
এক্ষণে এই তহবিলে ১২০০২ উদ্ৃত্ত আছে। কাধ্যনির্বাহক-সমিতির আদেশে এবং 
ঝাড়গ্রামরাজের পক্ষে শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনের অন্থুমোদনে শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
প্রীপজনীকাস্ত দাসের সম্পাদনে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী মুদ্রণের ব্যবস্থ! হইয়াছে এবং 
মুদ্রণকার্ধ্যও কিছু দুর অগ্রসর হইয়াছে । 

রামেক্দস্ন্দর-গ্রন্থাবলী--রামেন্রহ্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সমগ্র গ্রনস্থাবলী প্রকাশের 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং শ্রীব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রপজনীকান্ত দাস এই গ্রস্থাবলীর 
সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। 

হেমচক্দরের গ্রন্থাবলী-_-পরিষদের হেমচন্দ্র স্বতি-তহবিলের অর্থে হেমচন্ত্রের গ্রস্থাবলী 
প্রকাশের সন্বল্প গৃহীত হইয়াছে এবং তজ্জন্ ক্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপজনীকাস্ত 
দাঁস সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন । 

বর্শেষে পরিষদের গ্রস্থাবলীর মজুত সংখ্যা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। শ্রীতিনকড়ি 
বন্ধ গ্রস্থাবলীর স্টক প্রস্তুত বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের কুতজ্ঞতা- 
ভাজন। বিগত বর্ষে যে সকল গ্রন্থ অপহৃত হইয়াছিল, তাহার সামান্য অংশ পুলিসের 
চেষ্টায় উদ্ধার পাইয়াছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিষদের দ্বারবান অপরাধ স্বীকার করায় 
আদালত হইতে মুচলেকা! দিয়া অব্যাহতি পাইয়াছে। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রকা 


অষ্টচত্বারিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার 
প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম নিয়ে দেওয়া হইল-_ 

প্রাচীন সাহিত্য--১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বাংলা পুথি-_শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী, 
২। বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠ আলোচনা--ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ, ৩। ভারতচন্দ্রে 
অন্নদামঙ্গল--শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪। ভূস্থকু--ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ৫। রামরুষ্ণের 


১৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত 


শিবামন-_শ্রীপাচুগোপাল রায়, ৬। শ্রীরুঞ্কীর্তনে"র কয়েকটি পাঠবিচার-স্ডক্টর মুহম্মদ 
শহীছুললাহ | 

ইতিহাস--১। কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কালনি্ণয়--শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্াচা্ধ্য, 
২। গুণানন্দ বিছ্াধাগীশ-_-এ, ৩। জগদীশ পঞ্চানন--এ, ৪। প্রাচীন বাংলার ভূমিব্যবস্থা_ 
ডক্টর শ্রীনীহাররপ্চন রায়, ৫1 ভারতচন্দ্র ও ভূরস্থট-রাজবংশ- শ্রীদীনেশচন্্র ভট্ট্চারধা, 
৬। সেকালের সংস্কৃত কলেজ-_ শ্রীব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

দর্শন--১। ইতিহাস ও এতিহ্ব_শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত, ২ সর্বজ্ঞ-_শ্রীহরিসত্য 
ভট্টাচাধ্য। 


বঙ্গীয় রাজসরকার 


আলোচ্য বধধে পরিষদের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বাধিক সাহায্য ১২০০২ বঙ্গীয় রাজসরকার 
দন করিয়াছেন এবং বিডিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য ৭২ খানি সাহিত্য-পরিষং- 
পত্রিকা খরিদ করিয়াছেন। বঙ্শীয় রাজপরকারের নিকট এই জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে 
কৃতজ্ঞ। | 


কলিকাতা করপোরেশন 


পূর্বেই উল্লিংখত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্গ্রস্থাগ।বের 
জন্ পুন্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০২ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্‌ মন্দির ও রমেশ- 
ভবনের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য 
বিশেষ ঝণী। 

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দ্রিবার অন্থতম সর্তান্থুসারে ছুই জন ওয়ার্ড- 
কাউন্দিলার পরিষদের কাযানির্বাহক-সমিতির এবং প্ুস্তকালয় ও চিত্রশালা-সমিতির সভ্য 
আছেন। 


স্থ সাহিত্যিক ভাগার 


এই ভাগ্ডার হইতে আলোচা বর্ষে ছুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্রীকে, এক জন 
সাহিত্যিকের বিধব1 কন্যাকে, এবং এক জন গ্রন্থকর্্রীকে গ্রতি মাসে নিয়মিত সাহাষ্য দান 
করা হইয়াছিল। এতদ্বাতীত এক জন সাহিত্যিকের স্ত্রীকে এককালে কিছু সাহাযা করা 
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হইয়াছে । প্রধানতঃ ৬পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থদ্বার] স্থাপিত “ছুংস্ক সাহিত্যিক 
ভাগারে'র টাকার স্থদ হইতেই এই সাহাধ্য কর! হয়। এতদ্বতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য 
প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে । 


শাখা-সমিতি 


আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-শাখার ১টি, ইতিহাস-শাখার ১টি, দর্শন-শাখার ১টি, বিজ্ঞান- 
শাখার ২টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠেপযোগী ও পত্রিকায় 
গ্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্বাচিত হইয়াছিল। আম্-ব্যয়-সমিতির ১২টি, ছাপাখানা-সমিতির 
৪টি এবং পুস্তকালয্ন-সমিতির ১টি অধিবেশন হইয়াছিল। চিত্রশালা-সমিতির কোন 
অধিবেশন হয় নাই। 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীসজনীকান্ত দাস, স্তর শ্রীযছুনাথ সরকার, ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় 
এবং ডক্টর শ্রীবিরজাশস্কর গুহ যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও. বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি 
এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকুষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্রন গুপ্ত, শ্রাজিতেন্দ্রনাথ বন্থু এবং ডকৃটর হীরেন্দ্রকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়' যথাক্রমে এ সকল শাখার আহবানকারী ছিলেন। 

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীন্বলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনঙ্গমোহন সাহা এবং শ্রানিত্মলকুমার 
বস্থ যথাক্রমে আয়-ব্যয়, ছাপাখানা, পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির আহ্বানকারী 
ছিলেন। 


নিয়ম পরিবর্তন 


পরিষদের ৩৬(ক) সংখ্যক নিয়মের “সদস্তগণের নিকট নির্ববচন-পত্র পাঠাইবার সময় 
ডাকঘর হইতে উক্ত নির্বাচন-পত্র পাঠাইয়া সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং লওয়৷ হইবে*_-এই 
অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে । ২৩।১১।৪৮ তাং মাসিক অধিবেশন । 


. স্মৃতি-রক্ষা 


আলোচ্য বর্ষে শিল্পী শ্রাঅতুলচন্জ্র বস্থ তাহার অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের এক তৈলচিত্র দান 
করিয়াছেন। শিল্পী আট দিন কবির সম্মুখে বসিয়া এই চিত্র ঝআকিবার স্থযোগ পাইয়া- 
ছিলেন। চিন্রপ্রদাতার নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কতজ্ঞ। এ 

এতত্বতীত মহামহোপাধ্যায় ফণিভৃষণ তর্কবাগীশ ও প্রকাশচন্দ্র সিংহ রায় ন্যায়বাগীশের 
স্বৃতি-চি্ন প্রতিষ্ঠার সন্কল্ল গৃহীত হইয়াছে । 


পরিষদ মনির 


আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্‌ মন্দিরের নিম্নতলের উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরটি রাজসরকারের 
অন্থরোধে এ. আর. পি. বিভাগের এক শাখা-কাধ্যালয়রূপে সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য 
দেওয়া হইয়াছে । ঘরটির চতুদ্দিকে সরকার কর্তৃক আবশ্তক মত প্রাচীর নিশ্মিত হইয়াছে। 
পরিষদের কতকগুলি আসবাবপত্রও এ. আর. পি.র ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছে । পরিষদে 
যতগুলি আসবাবপত্র আছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিক। পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। 

আলোচ্য বর্ষে মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী স্ববায়ে পরিষদ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরে 
্বর্গত মহারাজ শ্যর মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্তৃক পরিষদের জন্য ভূমি দানের বিষয় মর্মমর 
গস্তরফলকে উৎকীণণ করাই স্থাপিত করাই দিমীছেন। 


বঙ্কিম-ভবন 


কাটালপাঁড়ায় বঙ্কিমভবন সংস্কারের পর প্রৃতিষ্ঠী-সভায় & ভবন সংরক্ষণের জন্য বঙ্গদেশ- 
বাসীর নিকট আবেদন জ্ঞাপন কর! হয়। তাহার ফলে আলোচ্য বর্ষে কিছু অর্থ সংগৃহীত 
হইয়াছে । এই তহবিলের অর্থ হইতে এ পধ্যন্ত ৬০০২ টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ 
করা হইয়াছে । নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটি আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিম-ভবনের ট্যাক্স আংশিকভাবে 
রেহাই দিয়াছেন, এই জন্য পরিষৎ উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির নিকট কৃতজ্ঞ। টৈনহাটি মিউনিসি- 
প্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীস্থরেশচন্ত্র মিত্র এই কাধ্য তত্বাবধান করায় তাহার নিকট পরিষং 
কতজ্ঞ। আলোচ্য বর্ষে বঞ্ষিম-ভবনের অল্পবিস্তর সংস্কারকার্ধ্য হইয়াছে । সহকারী সম্পাদক 
শ্ীজিতেন্্নাথ বন্থ বঙ্কিম-ভবন সংরক্ষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, তজ্জন্ত পরিষং 
স্তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের প্রস্তাবমত বস্কিম-ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের 
ভার নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটি গ্রহণ করিয়াছেন। 


বিশেষ দান 


আলোচা বর্ষে সাস্তগণের নিকট চাদ! ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পন্রিকা, গ্রন্থথবলী 
বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিয়োক্ত আথিক সাহাষ্য সদস্য ও সদস্েতর হিতৈষিগণের 
নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আস্তরিক কৃতজ্ঞত। 
জ্ঞাপন কর! যাইতেছে +_ 

১। বঙ্গীয় রাজসকারের বাধিক দান (গ্রস্থগ্রকাশের জন্য ) 

২। এ এ (পত্রিকার এবং গ্রস্থাবলীর মূল্য বাবদ) 
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৩। কলিকাতা করপোরেশনের বাধিক দান। 

৪ | আজীবন-সদশ্যের চাদ] । 

৫ | সাধারণ তহবিলে দান । 

৬। 'প্রতিষ্ঠা-উত্সবের জন্য দান । (১৩৪৮।১ম সংখ্যা সাতিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত) 

৭। রবীন্দ্র স্থৃতি-সভার জন্য দান। 

৮। বিজ্ঞান-শাখার গ্রীতি-সম্মিলনের জন্য দান। 

৯ বঙ্ষিমচন্দ্রের ৫বঠকখানা! সংরক্ষণের জন্ত দান । 

১০। বঙ্ষিমচন্দ্রের জন্মোৎ্সবের জন্ত দান । 

এই সকল আধথিক দান ব্যতীত বেঙ্গল কেমিক্যাল এও ফাশম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ 
গ্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে সিরাপ ও এসেন্স দান করিয়াছেন। দাস এণ্ড কোং এবং শ্রীনরেন্দ্র- 
নাথ শেঠ দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্য প্রতিষ্ঠ।-দিবসে দান করিয়াছেন । ইাদের সকপেরই নিকট 
পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ । 


শাখা-পরিষৎ 


আলোচ্য বর্ষে রাচীর হিতে এবং হাওড়।-শিবপুরে নৃতন শাখা-পরিষং প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটা, চট্টগ্রাম, 
কাশী ও ভাগলপুর-শাখায় নানারূপ অধিবেশনাদি হইয়াছিল। এতদ্বাতীত আরও তিন 
স্থানে শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আলোচনাধীন রহিয়াছে । 


আয়-ব্যয় 


পরিষদের যে আয়-ব্যয়-বিবরণ ও উদ্ধত্ব-পত্র ( ব্যালান্স-শীট ) সদশ্যগণের নিকট 
প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে পরিষদের আথিক অবস্থা ও সম্পত্তির পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া 
হইয়াছে। এই উদ্ধত-পত্রে একটি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে । নৈহাটী কাটালপাড়াস্থ 
বস্কিম-ভবন ( বস্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ) পরিষদের সম্পত্তি। উদ্বত্ব-পত্রে ইহার উল্লেখ 
নাই; আগামী বর্ষে যথারীতি উহার উল্লেখ থাকিবে । বর্তমান মহাযুদ্ধের ফলে অনেক 
সদস্য স্থান ত্যাগ করিয়! পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন, এই জন্য পরিষদ্দের বিশেষ 
অস্থবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সম্পাদক যত দূর সম্ভব, আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় 
স্কোচের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তহবিলগুলির পৃথক পৃথক্‌ 
হিসাব খোল! হইয়াছে, তাহাতে হিসাব রক্ষার কার্ধা বিশেষ শৃঙ্খলাবন্ধ হইয়াছে। 
এই বিষয়ে সহকারী সম্পাদক শ্রামনোরঞ্জন গুপ্ত, এবং সংবৎসরের হিসাবপরিদর্শন-কার্ষ্যে 


১৮ বঙ্গীয়-সা হিত্য-পরিষণ্ 


সহকারী সম্পাদক প্রাঅনাথনাথ ঘোষ সম্পাদককে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তঙ্ঞন্য 
তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে । 

আমব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইটাদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনীথ সেন সযত্বে সমস্ত হিমাঁব পরীক্ষ। 
করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাহারা পরিষদের বিশেষ 
ধন্যবাদভাজন। | 


পদক ও পুরস্কার 


(ক) আলোচ্য বর্ষের .২৯এ অগ্রহায়ণ শনিবার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত 
রামপ্রাণ গুপ্ত স্বতিতহবিলের সত অনুসারে নীতি ও ধশ্মবিষয়ক ইতিহাস বিষয়ে রচনার 
জন্য রামপ্রাণ গুপ্ক স্বতিপুরস্কারষোগ্য বিবেচিত হন। তাহার প্রাপ্য রামপ্রাণ গুপ্ স্বৃতি- 
পুরস্কারের টাকা তিনি পরিষংকে দান করেন। সত্তান্ুসারে পুরস্কারবিতরণী সভায় তিনি 
“ইতিহাস ও এতিহ্া” বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন । 

(খ) গত ১৪ই চৈত্র শনিবার পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তাঁ 
“তন্ত্র ও বাংলা” বিষয়ে প্রথম “অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা” করেন। এই বক্তৃতার জন্য 
তাহার প্রাপ্য দেড় শত টাকা তিনি পরিষংকে দান করিয়াছেন । 

এই সকল অর্থ দানের জন্য পরিষৎ দাতৃগণের নিকট বিশেষভাবে রুতজ্ঞ। 


উপসংহার 


দেখিতে দেখিতে পরিষদের ইতিহাসে আর একটি বৎসর অতীত হইল। নানা 
অনুকুল ও বিরদ্ধ অবস্থার মধা দিয় এই প্রতিষ্ঠানটি পঞ্চাশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল। আগামী 
বৎসরের শেষে পরিষদের বয়স ৫০ বৎসর সম্পূর্ণ হইবে। ইংরেজী মতে তখন পরিষদের 
স্বর্ণ-জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। বঙ্গদেশে কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান এত 
দীর্থজীবন প্রাপ্ত হয় নাই। বঙ্গদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে পরিষদের কাহিনী 
একটি স্মরণীয় অধ্যায়রূপে পরিগণিত হইবে । কিন্তু গত বর্ষের শেষার্ধ হইতে বর্তমান বিশ্বব্যাপী 
মহাযুদ্ধ বঙ্গদেশের উপর যে করাঙ্গ ছায়া বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র সাধারণের 
ঠাদার সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানকে বাচাইয়া রাখা__বিশেষতঃ কার্যকরী অবস্থায় বাচাইয়। 
রাখা যে কিরূপ কষ্টসাধা হইয়াছে, তাহ] পরিষদের বর্তমান কর্মকর্তুগণ বিশেষভাবেই অনুভব 
করিতেছেন। আনন্দের সহিত এবং কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, পরিষদের সহৃদয় 
সদস্য এবং পৃষ্ঠপোষকগণ সাময়িক প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও চাদা ও অন্যান্ত সাহাধ্য দান করিয়া 
পরিষংকে আজিও সপ্তীবিত রাখিয়াছেন। পরিষদের কন্মাধ্যক্ষগণ এবং কর্মচারিগণও 
বিশেষ উত্সাহ ও নিষ্ঠার সহিত পরিষদের কার্যে সহযোগিতা করিয়াছেন । | 


অষ্টচত্বারিংশ বাঁধিক কার্ধ্যবিবরণ ১৯ 


অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচন! প্রকাশের 
কার্ধ্য সমাপ্ত হইয়াছে । “সংবাদপত্রে সেকালের কথা"র ২য় খণ্ডের পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত 
সংস্করণ, শ্রীকষ্কীর্তনে'র তৃতীয় সংস্করণ এবং সাহিতা-সাধক-চরিতমালার ৮ খানি পুস্তক 
এই বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে । এতদ্বযতীত পরিষদের পুস্তকতালিকার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 
হইয়াছে। গ্রস্থাবলী বিক্রয়ের দ্বারা আলোচ্য বর্ষে সাড়ে ছয় হাজার টাকার উপর পরিষদের 
প্রাপ্তি হইয়াছে-_পরিষদদের জন্মাবধি এক বৎসরে এত টাকার গ্রন্থ বিক্রয় কখনও হয় নাই। 
বর্ষশেষে পরিষদের বাজার-দেনা ছিল না বলিলে অতুযুক্তি হইবে না। এই সকল বিবরণ 
যদিও উৎসাহব্যগুক, তথাপি সম্মুখে যে ঘোরতর দুর্দিন আমিতেছে, তাহার জন্ত প্রতি মুহূর্তে 
প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং সেই ছুদ্দিনের সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত সামর্থ্য অর্জন করিতে 
হইবে-নৃতন সদস্য সংগ্রহের দ্বারা ইহার বল বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই জন্য পরিষদের 
প্রত্যেক হিতৈষী সদস্যকে অন্ততঃ একজন করিয়া সদস্য সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্ সনির্ববদ্ধ 
অন্থরোধ জানাইতেছি। | 

এই স্থুযোগে আগামী বৎসরে পরিষদের জয়ন্তী-উংসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্ত 
যথাকর্তব্য পালনে বঙ্গবাসীমাত্রই এখন হইতে অবহিত হইবেন। 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং কাধ্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে 


কলিকাতা প্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বঙ্গাব্দ ১৩৪৯, * শ্রাবণ সম্পাদক 


পরিশিষ্ট 


(ক) শাখা-সমিতির সভ্য-তালিকা 


সাহিত্য-শাখা 

প্রীসজনীকান্ত দাস (সভাপতি ), শ্রীতারকনাধ গঙ্গে(পাধ্যায়, গ্রাীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীমূণালকাস্তি ঘে।ষ, 
প্রীতারাশক্কর বন্দোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধেন্€ুনাণ ঠাকুর, শ্রীযন্মথমো।হন বন্ধ, শ্রীযোগেশচন্ত্র বাগল, জ্ীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী, 
প্রীবিভাস রায় চৌধুরী, প্রীজগদীশ ভট্টাচাধা, শীহনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিরণচন্ত্র দণ্ড, গ্রউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 
শীষোগ্েশচন্ত্র ভট্টাচার্য, পরিষদের সভাপতি ও সম্পীদক এবং প্ীশৈলেন্দ্রকৃষ লাহ! (আহবানকারী )। 


ইতিহাস-শাখা 

পরিষদের সভাপতি, দম্পীদক, পরীনীহাররপ্রন রায়, জ্রীচিস্তাহরণ চত্রবস্থাঁ, জীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্ত্রিদিবনা থ 
রা, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীকল্যাণকুমার বস্, পরীহছনীল মুখোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকাস্ত দাস, শ্রীনির্ঘলকুমার বন, 
প্রীযোগেশচস্ত্র বাগল, জ্ীঅনাধবন্ধু দত, জীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং জীমলোরঞ্জন গুপ্ত ( আহবানকারী )। 


২০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ 


দর্শন-শাখ। 

প্রীন। হকড়ি মুখোপাধ্যায় সেভাপতি), আহরিসতা ভট্ট চার্যা, জীহীরেক্্নাধ দত্ত, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রী চিস্তাহরণ 
চক্রবর্তী, প্রীঈশানচন্ত্র রায়, প্রীন্হৎচন্ত্র মিত্র, শীউমেশচন্ত্র ভট্টাচার্য, আীঙগশানচন্ত্র রায়, শীমন্মধমোহন বনু, 
ঞএমনঙ্গমোহন সাহা, শীতারকনাথ গঙ্গে(পাধ্যায়। অনাধবন্ধু দত্ত, পরিষদের সভ।পতি ও সম্পাদক এবং 
আজিতেন্রনাথ বহ (আহবানকারী )। 


বিজ্ঞান-শাখ। 

াবিরজাশঙ্কর গুহ (নভাপতি), শ্ীপঞ্চানন নিয়োগী, শীমেঘনাদ সাহ1, শীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্ীমনো রঞ্জন 
গুপ্ত, শ্রীগোপলচন্ত্র ভট্টাচার্য, শ্রীতূপেন্রকুষণ ঘোষ, শ্রীনির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রা নির্শলকুম।র বন্থ, শ্রীশৈলেম্্রমোহন 
চক্রবর্তী, শ্রীআশুতোষ গুহ ঠাকুরতা, শ্রীবিনয়কৃ্ণ পালিত, শ্রীবিনয়কৃষণ দত্ত, শ্রীঅনুকুলচন্ত্র সরকার, প্রীবনবিহারী 
ঘোষ, আীগিরীন্ত্রশেখর বনু, শ্রীগ্ঠামাদ।স চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার, আীদরোজকুম।র চক্রবর্তী, পরিষদের 


সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীহীরেন্ত্রকুমার বন্দোপাধ্যায়, (আহবানকারী )। 


আয়-ব্যয়-সমিতি 
পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শাকিরণচন্ত্র দত্ত, শ্রীঅনাধবন্ধু দত্ত, জীমনো রগ্রন গুপ্ত, শীপ্রবোধেন্ুুনাথ 


ঠাকুর, প্ীরমণীকান্ত বসু, শ্রীতিন কড়ি বন্থ, শ্ীক।না ইলাল মিত্র, শীনরেক্্রনাথ বনু, প্রকীশচন্ত্র দত্ত এবং প্রীঅনাথনাথ 
ঘোষ ( আহবানকারী )। 


ছাপাখানা-সমিতি 

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্ীমনোরপ্রন গুপ্ত, শ্রীযোগেশচন্ত্র বাঞ্গল, শ্রীঅনঙমোহন সাহা, শ্রীরামকৃষঃ 
চক্রবর্তী, শীসৌরেন্ত্রন।ধ দে, আলশ্ষ্রীনারাযণ পাল, শ্রীসতীশচন্ত্র বহু; শ্রীয়ামশঙ্কর দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এবং 
াছবলচন্ত্র বন্দো।পাধ্যায় ( আহ্বানকারী )। 


পুস্তকালয়-সমিতি 

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শীনজনীকান্ত দাস, শ্রীণীহাররগ্রন রায়, প্রীমনো রগ্রন গুপ্ত, শ্রীকিরণচন্্র 
দত, শ্রীশাস্তি পাল, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্ত্র বন্ছ, শ্রীহিরণকুমার সান্য।ল, প্রীনুধীরচন্ত্র রায় চৌধুরী, 
শ্ীশৈলেন্্রমোহন চক্রবন্তী, শ্রীন্বরেন্্নাথ দে, শ্রীসৌরেন্ত্রনাথ দে, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য এবং প্রীঅনঙ্গমোহন সাহ। 
(আহবানকারী )। 


চিত্রশালা-সমিতি | 

পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীকিরণচন্ত্র দত্ত, শ্রীলক্ষীনারায়ণ পাল, প্রাত্রিদিবনাপ রায়, শীঅজিত ঘোষ, 
শীনিন্মলকুমার বন, শ্রীপুরীদাস ঘোষ, শ্রীণীহাররঞ্জন রায়, ভ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীঅর্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
এবং গসজনীকান্ত দাস (আহ্ব।নকারী)। 


(খ) বর্ষশেষে উদ্বত্ত গ্র্থাবলী 
অনাদিমঙ্গল ৪৫ কবি হেমচন্্ ১৫১ 
আলঙালের ঘরের ছুলাল ২৩৮ কালিকামঙ্গল ৯১ 
ইউরো 'গীয় সভ্যতার ইতিহাস ৫৫ কৌলমার্স রহস্ত ১১১ 
উত্তিদজ্ঞান, ১ম ৫১ গঙ্গামন্ল ৩৮ 


এ ২ «১ গোরক্ষবিজয় ৪৩ 


অষ্টত্বারিংশ বাধিক কার্ধ্যবিবর ণ 


গৌরপদতরঙ্গিণী 
গৌরাঙ্গ-সন্গ্যাস 
গ্রহগণিত 
চণ্ডীদাস পদাবলী 
গ্রানসাঞগর 
তীর্ঘমঙ্গল 
ধন্মপুরাণ 
ধন্মপুজাবিধান 
নবারসায়নী বিছ্যা 
নেপ।লে বাংল ন।টক 
হা।য়দর্শন, ১ম ভাগ 
এ ২য় * 
ধ ওয় 
হা।য়দর্শন, ৪র্ঘথ তাগ 
এ ৫ম ” 
পদকল্পতর, ২য় 
এ ওয় 
এ ধর্থ 
এ ৫ম 
পরিষৎ-পরিচয় 
প্যারীচাদ মিত্র 
পুস্তক-তালিক! (পরিষদ গ্রন্থাগারের ) 
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 
বাঙ্গালা ভাষা, ২য় ভাগ, ৩য় খণ্ড 
বই ,২য় ভাগ, ৪র্থ খণ্ড 
বিষুমুস্তি পরিচয় 
বোধিসত্বাবদানকল্পলতা, ৩য় খণ্ড 
এ , €র্থ খণ্ড 
মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা 
মনো বিজ্ঞান 
মহাভারত (আদি) 
মাথুর কথা 
মৃগলুন্ধ 
সুগলুদ্ধ-সংবাদ 
রসকদন্ব 
লেখমালানুক্রমণী 
প্ীকৃঞ্বিলান 
শীকৃকমঙ্গল 


২৬ 
৭৭ 
৪৭ 
৭৬ 
৩৬ 
নও 
৯৭ 

১৩৩ 
২৫ 
২৬ 

১৫৯ 
৬৯ 
৭ণ 
৭৩ 
৭৩ 

১৭৮ 

১৮৭ 


১৬৬ 


১৯৪ 
৫৩ 
৬২ 


ণঙ 


৮৫ 
৫৮ 
৪৯ 
৫০ 
৫৩ 
&৯ 
৬৭ 

১৬৪ 
২৯ 
চক] 
৪৭ 
8৯ 
৬৭ 


৪৬ 


জীভাষা, ওয় খও 
এ ৪র্থ” 
এ ৫ম" 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম 
এ হয় 
সংকীর্তনামৃত 
সর্ববসন্থাদিনী 
সঙ্গীত-রাগকদ্রম, ১ম 
এ য় 
এ ওয় 
সারদামঙল 
হরপ্রসদ সংবর্ধন লেখমালা, ১ম (কাপড়) 
এঁ ১ম (কাগজ ) 
এ হয় রি 
০81210106 ০0157179101 159, 
ক [10561017) 


[)685, 1151 01 001155 তত 50011311165 


২১ 
২০ 
২ 
৩ 

২৮১ 

৪ 
৪8৫ 
৪8৫ 


১১ 


১১ 
৪৭ 


২ 


৬৭ 
১১৭ 
8৭ 


৫৫ 


দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাগারের অস্তর্গত-_ 


ইতিকথ। 
খতুনংহারম্‌ 
কণারকের বিবরণ 
নবীন ও প্রাচীন 
পুষ্পবাণবিল।সম্‌ 
বৃন্দাবন কণ। 
ভারত ললন। 
সৌন্দর্যযতত্ব 
1২2101150121)00 


মন্দিরা 


সাঠিতা-সাধক-চরিতমালা 
কালীগ্রসন্ন সিংহ 
কৃষকমল ভট্টাচার্য 
মৃত্য্র় বিদ্যালঙ্কর 
ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় 
রামনারায়ণ তর্করত 
রামরাম বন 


৮৩ 


১৫ 


৪১ 


৪১ 


৫৩ 


১৩৭ 


১৪১ 


৮ 
নখ 
৯২৯ 


২২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণ 


গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 


রামচন্দ্র বিছ্যবাপীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্থম্ব।মী 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
তারাশঙ্কর তর্করত্ব ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভুষণ 
অক্ষয়কুমার দত্ত 


জয়গোপাল তর্কালম্ক।র ও মদনমোহন তর্কালঙ্ক।র 


বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলা 
সাধারণ সংস্করণ 
কপ লকুণগ। 
সাম্য 
বিজ্ঞান-রহচ্তয 
আনন্গমঠ 
কমলাকান্ত 
ছুগেশনন্দিনী 
মৃণালিনী 
দেবী চৌধুরাণী 
বিবিধ প্রবন্ধ (১1২ ভাগ) 
লোকরহস্য 
গছ পদ্য বা! কবিতা পুন্তক 
মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত 
সীতারাম 
কৃষণকাস্তের উইল 
রাজসিংহ 
রজনী 
রাধারাণী 
[55795 100 14010100175 
[২9100010205 ৬410 
60615 07 1000015]) 
বিষবৃক্ষ 
যুগ্নলানুরীয় 
ইন্দির! 
চন্রশেখর 
প্রীমস্তগবদগীতা! 
ধর্মতত্ব 
কৃষ্চরিত্র 
বিবিধ 


১৪৯ 
১১৮ 
১৬৩ 


১২৪ 


২১৬ 


৪২ 


৬৫৫ 
৭৪8৬ 
৭৫৫ 
৭১২ 
৬৭৯৭ 
৭১৪ 
৭৭৬ 


১৬৩৩ 


ণ৫ 
১৪৩ 
১৩০ 
১২৯ 
১২১ 
১৩২ 
১২৭ 
১৩৩ 
১৬৬ 
১৬২ 
১৬২ 


১৬৩ 


বহ্ছিমচন্দ্রের রচনাবলী 
রাজ-সংস্বরণ 


১ম খও 
হয় 
৩য় 
৪থ 5 
৫ম , 
৬ষ্ঠ ১ 
৭ম , 
৮ম, 
নম, 


বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী 


বিশিঞ্ সংস্করণ 


১ম খও 
ত্য 
তর ফি 
তর্থ, 
৫ম , 
৬ষ্ট 
৭ম, 
৮ম ট 
নম, 


মধুস্থদন-গ্রস্থাবলী 


তিলোত্তমাঁসম্তব কাব্য 
মেঘনাদবধ কাব্য 
ব্রজাঙ্গন। কাব্য 
বীরাহ্গন। কাব্য 
চতুর্দিশপদ্দী কবিতা বলী 
বিবিধ-_কাঁব্য 

শশ্মিঠ। নাটক 


একেই কি বলে সভাতা। 
ও বুড় শালিকের ঘাড়ে রে? 


পল্াবতী নাটক 
কৃফকুমারী নাটক 


৪১ 
৭১ 
৭8 
১৪ 
৯২ 
১১ 
১৪ 
১৪ 


১৫. 


১১১ 
১৪৬ 
৯৬ 
১৫৬ 
ণন 
১১৪ 


১১২ 


১১৪ 
১১১ 


মায়াকানন 
হেক্টর বধ 


গ্রন্থের নাম 
কপালকুণ্ডল৷ 
সাম্য 
বিজ্ঞান-রহ্ম্য 
আঁনন্দমঠ 
দুগেশনন্দিনী 
কমলাকাস্ত 
মুণালিনী 
বিবিধ প্রবন্ধ 
লোকরহ্য 
রাধারাণী 
রাজসিংহ 
ইন্দির! 
মুগলাঙ্গুরীয় 
বিষবৃক্ষ 
চশ্রশেখর 
শীমস্তগবঙগাতা 


টেবিল 

চেয়ার 

বেঞ্চ 
আলমারি--গ্লীসকেস 
কাঠের আলমারী 
সিলিং আলমারী 
শৈ1-কেন 

র্যাক 

হোঁয়াটনট 

ট্যাপ 

ট্‌ল 

সিড়ি 

লোহার সিন্দুক 
ব্লাক-বোর্ড 


অষ্টচত্বারিংশ বাধিক কার্যযবিবরণ 


১১১ 


১৩৪৯ 


মধুশ্দন গ্রস্থাবলা, কাব্যথণ্ড (বাধাহ ) 
এ বিবিধ 


(গ) বর্ধশেষে উদ্বত্ত ফর্মার হিসাব 
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বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
€(ড৬) বিশেষ দান 


বঙ্গীয় রাজসরকারের বাধষিক দান (গ্রস্থপ্রকাশের জন্ত )-- ১২০০৬ 

এ (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ত্িকার মূল্য বাবদ) ২৩৬০ 

কলিকাতা করপোরেশনের বাষিক দান ৬৫০২. 

আজীবন-সদস্যের চাদা ৩৫০. 
ড্র প্ীমেঘনাদ সাহা! ২৫০২ শ্লীলীলামোহন সিংহ রায় ১০*২ 

সাধারণ তহবিলে দান ৩১৩২ 
জনৈক বন্ধু ১১১২ শ্রীইদ্রিস্‌ আলী ২৬. 
ঞীচিস্তাহরণ চত্রবত্তাঁ ১৫২ শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত ৫০২. 


প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান। € ১৩৪৮।১ম সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত ) 


রবীন্দ্র স্বতি-সভার জন্ত দান ১৯২ 
স্যর শ্রীধহুনাথ সরকার ৫২ শ্রীজগনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১২ 
কুম।র শরীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর €২.. ভ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য... ১২ 
পীকিরণচন্ত্র দত্ত ২২. -গ্রীজগদীশ ভট্টাচাধা ১২ 
শ্রীসজনীকান্ত দাস ২২. শ্রীহবলচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় ১২] 
শ্ীমনোরপ্রন গুপ্ত ১২ 

বিজ্ঞান-শাখার প্রীতি-সম্মিলনের জন্য দান ৩৭২ 
কুমার প্রীবিমলচন্ত্র সিংহ ১০২ শ্রীমবণালকাস্তি ঘোষ ১২ 
কুমার শীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর ৫২ আ্রীপঞ্চানন নিয়োগী ১২ 
শ্রীজগদীশচম্্ সিংহ ৫২ আ্ীঅমল হোম ১২ 
শীহীরেজ্রানাথ দত্ত ২২ শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী 
শীউমেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য ১২ শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহ! ১২. 
জীরাজশেখর বন ১২ আ্রীমম্ঘমোহন বস ১২ 
শীঅনাথবন্ধু, দত্ত ১২ শ্রীপুলিনবিহাবী সেন ১২ 
শ্রীঈশানচক্্র রায় ১২ শ্রীবলাইচাদ কু ১৯ 
রেভাং এ. দ্ৌোতেন ১২ ঞ্ীনিম্দলকুমার বসু ১২ 
শ্রীচন্দত্রকুমার সরকার ১২ 

বস্কিমচন্দ্রের বৈঠকথানা সংরক্ষণের জন্য দান ১২৭।০ 
নরেন্ত্রকুমার বহু ১০২ শ্ীধামিনীকাস্ত সোম ২২ 
রাজ। ীপ্রভাতচত্তর বড়য়। ২৫২ জনৈক বন্ধু 1, 

ব।ঙ্কমচজ্দ্রের অন্মোতৎ্মবের জন্য দান ১১ 
রায় শ্রীহরেক্্র চৌধুরী ৫২ মহারাজ শ্রী প্রীশজ্ নন্দী ১*০২ 
সুব্ণ বণিক সমাজ ১০২ জহীরেম্রনাথ দত ২২. 


জীতোন্বনাখ চৌধুরী ৩২ জনৈক বধ //* 


অষ্টচত্বারিংশ বাধিক অধিবেশন 


৯ই শ্রাবণ ১৩৪৯, ২৫এ জুলাই ১৯৪২, শনিবার, অপরাহ ৫।০টা 
শ্রীমন্ঘমোহন বস্ু-_সভাপতি 


আলোচ্য বিষয়--১। সভাপতির বক্তব্য, ২। (ক) অধ্যাপক-সদন্য, (খ) সাধারণ- 
সদশ্ত এবং (গ) সহায়ক-সদস্ত নির্বাচন, ৩। অই্টচত্বারিংশ বাধিক কাধ্যবিবরণ পাঠ, 
৪। উনপঞ্চাশৎ বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়বিবরণ, ৫ উনপঞ্চাশৎ বর্ষের কার্য্যনির্বাহক- 
সমিতির সভ্যনির্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৬। উনপঞ্চাশৎ বর্ষের কন্মাধ্ক্ষ নির্বাচন সম্দ্ধে 
কার্যযনির্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ও ৭। বিবিধ। 

পরিষদের সভাপতি স্তর শ্রীফছুনাথ সরকার কলিকাতার বাহিরে দেরাছুনে অবস্থান করায় 
অন্ততম সহকারী সভাপতি শ্রীমন্মথমোহন বস্থু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভাপতি মহাশয় পরিষদের ক্রমোন্পতির বিষয় বিবৃত 
করিয়া, পরিষণের শুভামুধ্যায়ী সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকগণকে এই ছুঃসময়ে সর্বপ্রকারে সাহায্য দান 
করিয়া এই বৃহৎ জাভীয় প্রতিষ্ঠানটিকে উন্নতির পথে অগ্রগামী রাখিতে আবেদন করেন। 
এই প্রসঙ্গে তিনি পরিষদের গৌরবোজ্জল অতীত ইতিহাস বিবৃত করিয়া বলিলেন, প্রথম 
হইতে গবশ্মেষ্টের বিনা সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং বহু সদগ্রস্থ প্রকাশ 
দ্বার পরিষদের খ্যাতি দেশমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ পরিষ প্রাচীন বাঙ্গালা 
সাহিত্য সংরক্ষণ ও সংস্কৃতি রক্ষা করিতে কত দুর সহায়তা করিয়াছে, তাহা! সকলেই অবগত 
আছেন। প্রচুর অর্থসাহাষ্য পাইলে পরিষদের সংকল্পিত ও আরন্ধ অতি প্রয়োজনীয় 
কার্যযগুলি সম্পাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে । 

(মুল সভাপতি স্তর শ্রীযুনাথ সরকার ষে অভিভাষণ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা 
অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই পাওয়া গিয়াছে; এই কাধ্যবিবরণের শেষে তাহা মুদ্রিত 
হইল।) 

২। (ক) কাধ্যনির্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাদকের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে 
শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ পরিষদের অধ্যাপক-সদন্য নির্বাচিত হইলেন। 

(খ) যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমধিত হইলে পর ২১ জন সাধারণ-সদস্য নির্বাচিত 
হইলেন। | 

(গ) কারধযানির্বাহক-সমিতির পক্ষে সম্পাকের প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে 
নিয্লিখিত ব্যক্তিগণ সহায়ক-সদশ্য নির্বাচিত হইলেন,_১। শ্রগ্রভাসচন্দ্র সেন, 


২৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


২। শ্রীঅনঙ্ঈমোহন সাহা, ৩। শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ৪। শ্রীথগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
৫। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্থ্‌, ও ৬। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ। শেষোক্ত চারি জন পুননির্ববাচিত 
হইলেন। 

৩। সম্পাদকের পক্ষে শ্রীসঙ্জনীকান্ত দাস অষ্টচত্বারিংশ বাধষিক কাধ্যবিবরণ পাঠ 
করিলেন এবং সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার উপসংহার অংশ পাঠ করিলেন। 
শ্রঅনাথবন্ধু দত্তের প্রস্তাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে উহ] গৃহীত হইল। 


এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, ঠনহাটার কাটালপাড়ার বস্কিম-ভবন 
পরিষদের অন্যতম সম্পত্তি; ব্যালান্স-শীটে উহার মুল্য নির্ধারণ হয় নাই। আগামী বর্ষের 
ব্যালান্স-শীটে উহার উল্লেখ কর! হইবে--এই বিষয় উক্ত বাধিক কার্ধ্যবিবরণে লিপিবদ্ধ করা 
হইবে। গত বর্ষের পরীক্ষিত আয্ন-ব্যয়-বিবরণ (যাহা! ইতঃপূর্ব্বেই সাস্তগণের নিকট 
প্রেরিত হইয়াছে ) গৃহীত হইল । 

৪। সর্বসম্মতিক্রমে উনপঞ্চাশত্বম বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়বিবরণ গৃহীত হইল। 


৫। অন্ততম ভোট-পরীক্ষক শ্রানরেন্দ্রনাথ বস্থ উনপঞ্চাশত্তম বর্ষের কার্ধ্যনির্বাহক- 
সমিতির সভ্যনির্বাচনের ফলাফল বিজ্ঞাপিত করিয়া জানাইলেন, নিম্নলিখিত ২* জন সাস্য- 
পরিষদের উনপঞ্চাশত্বম বর্ষের কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য নির্বধাচিত হইয়াছেন, 

(ক) সদশ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত--১। শ্রীসজনীকান্ত ্গাস, ২। শ্রীঅনাথগোপাল 
সেন, ৩। শ্রীগুলিনবিহারী সেন, ৪। রেভারেও ফাদার এ. দোতেন, ৫। শ্রীশৈলেন্দ্রকু্ণ 
লাহা, ৬। শ্রীনীহাররঞচন রায়, ৭। শ্রীূর্গাশরণ চক্রবর্তী, ৮। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, 
৯। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টরাচাধ্য, ১০ শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১১। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 
১২। শ্ীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৩। শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীজগন্মাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
১৫। আাজিতেন্দ্রনাথ বন, ১৬। শ্রঈশানচন্দ্র রায়, ১৭। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাছুড়ী, 
১৮। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৯। শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ২০। শ্রীকামিনীকুমার 
কর রায়। 


(খ) শাখা-পরিষৎ হইতে নির্বাচিত--১। শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী ( ভাগলপুর- 
শাখা), ২। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ( নদীয়া-শাখ! ), ৩। শ্রতারাপদ ভট্টাচার্য্য 
(শিলং-শাথা ), ৪1 রায় শ্রীহ্বরেশচন্দ্র সিংহ রায় বাহাদুর (ত্রিপুরা-শাখা ), ৫। শ্রীললিত- 
মোহন মুখোপাধ্যায় ( উত্তরপাড়া-শাখ! ) এবং ৬। শ্ীসত্যভূষণ সেন ( গৌহাটা-শাখা )। 

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে -১। শ্রহ্থধীরচন্ত্র রায় চৌধুরী এবং 
২। শ্ীযোগেন্দ্রনাথ মগ্ডল। 

সভাপতি মহাশয় এই সকল নির্বাচন গৃহীত হইল বলিয়া ঘোষণ। করিলেন। 
৬। কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির প্রন্তাবান্থমারে নিয়োক্ত সদন্কগণ সর্বসম্মতিক্রমে উন- 
পঞ্চাশত্বম বর্ষের কর্াধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন,--- 
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সভাপতি-_স্যর শ্রীষদুনাথ সরকার । 

সহকারী সভাপতিগণ-_-১। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। শ্রীমন্ধমোহন বন্থ,। ৩। শ্রীম্বণাল- 
কাস্তি ঘোষ, ৪। শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ৫। মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, ৬। শ্রীহরিহর 
শেঠ, ৭। শ্রীবসম্তরঞ্জন রায় এবং ৮। রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 

সম্পাদক--্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সহকারী সম্পাদকগণ--১। শ্রীস্থবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রীমনোরগ্তরন গুপ, 
৩। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, এবং ৪ শ্রীতিনকড়ি বস্থ। | 

পত্তিকাধ্যক্ষ-__শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ্য। 

্রস্থাধযক্ষ__শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা । 

কোষাধ্যক্ষ__-কুমার শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর । 

চিত্রশালাধ্যক্ষ--শ্রীত্রিদিবনাথ রায়। 

পুথিশালাধ্যক্ষ__শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী । 
সভাপতি মহাশয় এই সকল কন্ধাধ্যক্ষকে যথারীতি নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণ1 করিলেন। 

নিম্নলিখিত সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে আয়-বায়-পরীক্ষক নির্বাচিত হইলেন__- 
১। শ্রীবলাইচাঁদ কুণড, এবং ২। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন। 

সভার কাধ্যশেষের পূর্বে সভাপতি মহাশয়, যে সকল কর্ধাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলেন, 
তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন এবং আগামী কল্যকার প্রতিষ্টাউৎসবে সকলকে যোগদানের 
জন্য আহ্বান করিলেন । 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্ঠবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল। 


সভাপতির অভিভাষণ 
অঠচত্বারিংশ বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে 


' স্যর শ্রীফছনাথ সরকারের বক্তব্য 


সদস্য মহোদয়গণ ও ভদ্রমগুলী, এবার বাধিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে না পারায়, 
আমি যে কর্তব্যবিচ্যুত হইয়াছি, তজ্জন্ত আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। পারিবারিক 
কারণে এক অভাবনীয় বিপদ আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার আঘাত সহা করিবার 
জন্য এই দূরদেশে, দেরাদুন শহরে, আমি চারি মাস হইল, থাকিতে বাধ্য হইয়াছি, এবং 
অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার প্রবাসকাল ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে । স্থতরাং পরিষদের 
সেবা আমার দ্বারা সশরীরে কয়েক মাস হইল হয়নাই, এবং আরও কিছু কাল হইতে 
পারিবে না। সভাপতির পক্ষে এটি বিষম ক্রটি। কিন্তু নিয়মের প্যাচে এখন আমি এই 
কার্ধযভার হইতে অব্যাহতি ভিক্ষা করিতেও পারিতেছি না। বঙ্গদেশে সকলেই অল্পবিশ্তর 
বিপদে, দুশ্চিন্তায় অথবা কষ্টে আছেন, স্থতরাং আমি আপনাদের সকলেরই সহানুভূতি পাইব 
বলিয়৷ আশা পোষণ করি । 

এই যে ছুর্বংসর ১৩৪৮ সাল শেষ হইল এবং তাহার পর আরও তিন মাস অতীত 
হইয়াছে, তাহাতে পরিষৎ যে কত ছুঃখকষ্ট, দুর্ভাবন। ও বিপদ্সস্ভাবনার ভিতর দিয় গিয়াছে, 
তাহ! আপনারা সকলেই অঙন্থমান করিতে পারেন। কারণ, আমাদের সকলেরই ব্যক্তিগত 
জীবনে ইহার অন্ভূতি হইয়াছে ও হইতেছে । এই দুঃসময়ে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম সহ 
ও নানাবিধ পন্থা! উত্তাবন করিয়া পরিষদের নিয়মিত কাজ চালাইয়াছেন-__-আমাদের সম্পাদক 
ব্রজেন্দ্রবাবু, সাহার সহকন্মী কাধ্যাধ্যক্ষগণ এবং স্থানীয় সহকারী সভাপতি ও অন্ান্ত বন্ধুগণ। 
তাহাদের সেবার ফলে এই দুর্বৎংসরেও পরিষৎ খগগ্রস্ত হয় নাই এবং সমস্ত কর্মচারীদের 
বেতন সময়মত দেওয়া হইতেছে । এই অভাবনীয় সফলতার জন্ত কলিকাতায় উপস্থিত 
পরিষদের সেবকদদের কি বলিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব, তাহা ভাবিয়া পাই না। তবে 
নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, সমস্ত ঘটনা জানিয়া দেশবাসীরাও আমার মতই এই সব পরিষৎ- 
সেবকদের প্রতি চিরকতজ্জ থাকিবেন। 

কালের করাল প্রকোপে গত বর্ষে বঙ্গদেশ সাহিত্যানূর্ধ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে হারাইয়াছে, 
ইনি আমাদের সহিত বিশিষ্ট-সদশ্য ও ভূতপুর্বব সহকারী সভাপতিরূপে সম্বন্ধবন্ধ ছিলেন। আর 
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বর্ধমানাধিপ স্যর বিজয়াদ মহতাপ বাহাছুর আমাদের বাদ্ধব-সদম্ত এবং মহামহোপাধ্যায় 
ফণিভূৃষণ তর্কবাগীশ অধ্যাপক-সদস্য, এবং উভয়েই পূর্বতন সহকারী সভাপতি-_-অকালে 
মপ্তযলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাদের তিন জনের তিরোধানে বঙ্গের_-বিশেষতঃ এই 
পরিষদের কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহ! কথায় ব্যক্ত কর! যায় না। আমর! নান! সভায় 
সম্মিলিত হইয়া ইহাদের স্থৃতির উদ্দেশ্তে তর্পণ করিয়াছি। 

সাধারণ-সদস্যদের শ্রেণীতে অনেক নৃতন ভদ্রলোক যোগদান করায় গত বৎসরে সদশ্য- 
সংখ্যায় নীট ২০ জন বেশী হইয়াছে । 

(এই সংঅবে কৃতী শিল্পী শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্ তাহার অক্কিত রবীন্দ্রনাথের অতি মৃল্যবান্‌ 
তৈলচিত্র পরিষৎকে উপহার দিয়া পরিষদ মন্দিরের গৌরব এবং পরিষদের কৃতজ্ঞতার খণ 
বুদ্ধি করিয়াছেন। যাহারা এই চিত্র দেখিয়াছেন, ত্বাহারাই প্রতিকতিকারের নৈপুণ্যের 
প্রশংসা করিয়াছেন । ] ্‌ 

আমাদের গত বৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার আট খণ্ড, 
“সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ ) ও চণ্ডীদাসের 'শ্রীরুষ্ণকীর্তন' ওয় সংস্করণ 
বঙ্গলাহিত্যে বিশেষ আদরণীয় বস্ত। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে “রামপ্রাণ গ্রপ্ত 
পুরস্কার” স্বর্ণপদক দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি স্বাভাবিক বদান্ততাবশে এ পদকের মূল্য পরিষদ্‌কে 
দান করিয়াছেন। অধ্যাপক চিস্তাহরণ চক্রবর্তী এঅধর মুখোপাধ্যায় স্বত্তিভাগ্ডার হইতে 
“তস্ত্র ও বাংলা” বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য নির্বাচিত হইয়াছেন। আমাদের পুত্তকালয়ের 
অমূল্য ভাগ্ডারের বৃহৎ পুম্তকতালিক৷ প্রকাশিত হইয়াছে । ঘে শত শত বি্যার্থ এই 
পরিষদূপাঠাগারে গবেষণা অথব! চিত্তবিনোদের জন্য প্রত্যহ সমবেত হইয়া জ্ঞানচ্চা করেন, 
তাহাদের এই পুস্তকতালিকা হইতে বিশেষ স্থবিধা ও সময় সংক্ষেপ হইবে। মফম্বলের 
 সদস্তগগও এই তাঁলিক! পাইয়া পরিষদ্গ্রস্থাগার হইতে সম্পূর্ণ উপকার লাভ করিতে সক্ষম 
হইবেন। 

ঝাড়গ্রামের বদান্ত কুমার নরসিংহ মল্লদেবের প্রদত্ত তহবিল হইতে বঙ্কিম ও মাইকেল- 
গ্রস্থাবলী বিক্রয়ের ফলে প্রায় ছয় হাজার টাকা আদায় হইয়াছে । বঙ্গদেশ এই পরিষদের 
শ্রমফল গ্রহণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্ধন করিয়াছেন। এই তহবিলের অর্থে ভারতচন্ত্রের 
্রস্থাবলীর একটি প্রামাণিক সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 
হইবে। যুদ্ধভীতিতে আমাদের পরিষদের অতীব ছুপ্পাপ্য পুথি ও পুস্তকগুলি মহারাজ৷ 
প্রীশচজ্জের অনুগ্রহে কাসিমবাজার রাজবাড়ীতে স্থানাস্তরিত কর হইয়াছে। স্বর্গীয় 
মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্রের অনুগ্রহ তাহার স্থযোগ্য পুত্রের নিকট পাইতে থাকিয়া এই 
পরিষদের কমিগণ উৎসাহান্বিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। 

গত বৎসর আমাদের ছুটি শাখা স্থাপন হইয়াছে,-একটি রাচী হিন্থুতে, অপরটি হাওড় 
শিবপুরে । 

আজ, এই পরিষদের প্রধান কর্মচারিরপে আমি আমাদের সমস্ত বান্ধব, সদস্য ও 


৩০ বঙ্গীয়-সাহিত্য-প রিষৎ 


দাতাদের চরণে আমাদের কৃতজ্ঞতার অর্থ অর্পণ করিতেছি, এবং প্রার্থনা করিতেছি, 
যেন বর্ষে বর্ষে বাঙ্গালীর এই নিজন্ব জাতীয় পরিষৎ তাহাদের অনুগ্রহ, সহুপদেশ ও সাহচধ্য 
হইতে বঞ্চিত না হয়, এবং আমাদের সাহিত্যসেবকগণ, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের কন্দিবুন্দ 
ধেন সেই অন্কুগ্রহের উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। ভগবানের কৃপায় পূর্ববকাশের বজ্ত্রনাদী 
ঘন মেঘ কিছু দিন পরে উড়িয়া যাইবে, বঙ্গে আবার শাস্তির সূর্য্য দেখা দিবে এবং সাহিতা ও 
কলা-কুস্থম আবার বিকশিত হইয়! জাতীয় দেহে নব জীবনরস ঢালিয়া দিবে। 


সাহতা-পাধকশ্চারতমাল। 
প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ মাত্র, কেবল ১৬ নং ॥০ 


প্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ 
২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য 
৩। ম্ৃত্যু্য় বিদ্যালঙ্কার ( ২য় সংস্করণ ) 
৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ) 
৫। রামনারায়ণ তর্করত্ব ( ২য় সংস্করণ ) 
৬। রামরাম বস্থ 
৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য 
৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 
৯। রামচন্দ্র বিষ্যাবাগীশ, 

হরিহরানন্বনাথ তীর্থস্বামী 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ব, 
_.. দ্বারকানাথ বিদ্াভৃষণ 


৯৩ | 


১২। অক্ষয়কুমার দত্ত 

১৩। জয়গোপাল তকালঙ্কার, 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার 

১৪। 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত 


শ্রীসজনীকাস্ত দাস 
১৫। উইলিয়ম কেরী 


শীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৬। রামমোহন রায় 

১৭। গৌরমোহন বিগ্ভালঙ্কার, 
রাধামোহন সেন, 
ব্রজমোহন মজুমদার, 


নীলরত্ব হালদার 


প্রাপ্তিস্থান--বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা 
দি কালডার পাবলিশাস-এর পুন্তকাবলী 





শ্রীঅরবিন্দ-যোগদর্শন 


101, 9০ 10. 019169 : 


(39708198 1017)00 [07015918165 ) 


ঠ 17070০05000 10 006 
98110590175 01 97 887091000 1-8 


শ্রীঅরবিন্দ : 
যোগের পথে আলো ১২. 
যোগসাধনার ভিত্তি ১0০ 
শ্রীঅনিলবরণ রায় ঃ 


শ্রীমপ্তগবদগীতা 


(প্রঅরবিদ্দের ব্যাখ্যাবলম্বনে- ক্লোক, অনথয়মুখে 
অনুবাদ ও তাৎপর্য সম্বলিত ) ১।, 


শ্রীদিলীপকুমার রাঁয় £ 


(মহাদ্া গান্ধি, রবীন্নাথ, অরবিন্দ 
ইত্যাদি প্রসঙ্গ ) দঃ 





মৃতন সাহিত্য 
শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী 
সন্ধানে (উপন্যাস ) ২৪ 
“পুস্তক সম্বন্ধে এ কথা বলিতে পার! যাঁয়, কথা- 


সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার একটি বিশিষ্ট দান আছে ।” 
-_প্রীবিভূতিতৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্ীদিলীপকুমার রায় ঃ 
ছান্দসিকী ২০ 
( বাংলা ছন্দের বিবরণী--[):08০৭ ) 
“ছান্দসিকীতে ছন্দের আঙ্গিকের দ্িকট! এত সুন্দর- 
ভবে এবং এত সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান হয়েছে 
যে, ছাত্র শিক্ষক ও সাধারণ পাঠকের পক্ষে 
উপভোগ্য হবে এবং তারা শিখতেও পারবেন 


অনেক কথা, সে বিষয়ে সঙ্গেহ নেই ।” 
_ জীপ্রিয়রগ্রন সেন, “পরিচয়” 


কবি নিশিকাস্ত £ 


অলকানন্দা ( কবিতা ) ১৩ 


২৫এ, বকুলবাগান রো ও ৭২, স্কারিসন রোড, কলিকাতা 


সাহিত্য 


সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের বিচারক, বিশ্বসাহিতা, সৌন্দর্য ও সাহিত্া, 
সাহিত্যস্থট্ি, বাংলা জাতীয় সাহিত্য, এতিহাসিক উপন্যাস প্রভৃতি এগারটি প্রবন্ধ । মূল্য ১ 


আধুনিক সাহিত্য 


বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, সপ্ীবচন্দ্র, প্কৃষ্চরিত্র, “রাজসিং হ৮. বি্যাপতির রাধিক! প্রভৃতি 
যোলটি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য চৌদ্দ আন]। 


লোকসাহিত্য 


ছেলেতৃলানো ছড়া, কবি সংগীত, গ্রাম্যসাহিত্য প্রতৃতি প্রবন্ধের সমষ্টি। মুল্য দশ আনা। 


সাহিত্যের পথে 


সাহিত্যতত্ব, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যবিচার, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের তাৎপর্য, 
কবির কৈফিয়ত, বাস্তব, সাহিত্য, তথ্য ও সত্য, স্থঙ্টি গ্রভৃতি প্রবন্ধ । কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
কথিত সাহিত্য-সঙ্ধদ্ধে ভাষণগুলিও এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে । মুল্য এক টাকা । 


হন 


রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বাংল! ছন্দ সম্বন্ধে যেসকল আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সবই এই 
গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে'। ছন্দের অর্থ, বাংল] ছন্দের প্রকৃতি, গগ্ছন্দ, ছন্দের মাত্রা, ছন্দের 
হসস্ত হলস্তঃ সংগীতের মুক্তি প্রভৃতি প্রবন্ধ এই গ্রস্থে সংকলিত হইয়াছে । মূল্য এক টাকা। 


বাংলা শবতত্ 


এই সংস্করণে বাংলা শবতত্ব সম্বপ্ধে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেক রচনা ও আলোচন৷ 
সংকলিত হইয়াছে । পরিশিষ্টে "শবচয়ন* বিভাগে বহুসংখ্যক ইংরেজি শবের রবীন্দ্রনাথ-কুত 
অন্থবাদ সংকলিত হইয়াছে । মূল্য এক টাকা । 


শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত 


কাব্য-জিজ্ঞাসা 
দ্বিতীয় সংক্করণ 


সংস্কৃত আলংকারিকদের মতামত অবলম্বনে সাহিত্যতত্বের আধুনিক আলোচন! । 
দ্বিতীয় সংস্করণে নৃতন রচনা সংযোজিত হইল। মূল্য দেড় টাকা 


২, কলেজ ক্কোয়ার, কলিকাতা নিল 





সাহিত্যান্নরাগীদের পড়িবার মত কয়েকখানি বই 


সাবু শ্রীফছুনাথ সরকার-প্রণীত 


মারাঠা ছাতীয় বিকাশ 


মারাঠা জাতির অত্যুদয়ের ইতিহাস 
-মুল্য আট আনা 


৬ ক 


্রী্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 
বাংন! মাময়িক-গত্র 
১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ থ্রীষ্টাব্ব পর্য্যন্ত : 
বাংলা সাময়িক পত্রের 
বিস্তৃত সচিত্র ইতিহাস 
_মুল্য তিন টাকা-_ 


০ 


বিদ্যামাগর গমন 


বিগ্যাসাগরের শিক্ষাবিস্তার-কাধ্যের ইতিহাস 
-মুল্য এক টাকা-_ 


ঝা 


মোগন-যণে স্ত্ীশিক্ষা 


উচ্চশিক্ষিত! মোগল রমণীদের ইতিবৃত্ত 
__মূল্য আট আনা 


সং ক 


ডক্টর শ্রীস্বশীলকুমার দে-গ্রণীত 
৩2020577601 1,056 হা 
9878771 116678001 
ংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমের স্থান 
মুল্য এক টাকা 


ক বু 


জীগ্রমথনাথ বিশী-প্রণীত 


মধুস্থদনের চরিত্র-বিশ্সেষণ 
__মূল্য ছুই টাকা__ 
কী য় 


শ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল-গ্রণীত 


বিংশ মতাবীর বাংল! 
দেশের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রামাণিক দলিল 
_মূল্য ছুই টাকা-_ 


সং ০ 
ডক্টর শ্রীন্থৃহৎচন্দ্র মিত্র-প্রণীত 


মনঃমমীযণ 
“সাইকো আযনালিসিসে”্র আলোচনা 
_মুল্য ছুই টাকা_ 
বা বং 


ছুপ্রাপ্য গ্রন্থমালা 


অধুনা-ছুপ্রাপ্য কয়েকখানি পুস্তকের পুনশ্ম,দ্রণ 
লেখকদের গ্রস্থপপ্তী ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ 


কলিকাতা কমলালয় ী 
রাজ! প্রতাপাদিত্য চরিক্র ১২ 
বেদাস্ত চন্দ্রিক। ১৯ 
ওরিয়েপ্টাল ফেবুলিষ্ট চি 
সত্রীশিক্ষাবিধায়ক ঠ 
নববাবুবিলাস ১২ 
পাষণ্ড পীড়ন ১২ 
হুতোম প্যাচার নকৃশা ২০ 
বাঙ্গাল! কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ ॥ৎ 
ছুরাকাজ্ের বৃথ! ভ্রমণ ০ 
কপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ ৫২ 


কথোপকথন ১. 
বাংলা গছ-সাহিত্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী 
মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ভালঙ্কারের 
সমগ্র রচনাবলী 


রয়স্থাবণী 


_-মৃল্য তিন টাকা-_ 


রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা 


১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 
হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড 


পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর-প্রমূখ মনীবিগ্ণণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 
ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনতম সমবার প্রতিষ্ঠান, যাহা গত 
৬৯ বৎসর ধরিয়। নিঃসহায় বিধবা ও উপায়হীন পুত্রকন্তার ভরণপোষণের 
ব্যবস্থা করিয়া. শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্ব্য ও মৃত্যু হইতে রক্ষা 
করিয়া আসিতেছে । ইহার সঞ্চিত অর্থ ভারত-গবর্ণমেণ্টের তহবিলে 
রক্ষিত হয়; এজন্য ইহ সম্পুর্ণ নিরাপদ । আদায়ের সুবিধার জন্য 
গবর্ণমেণ্ট এই ফাণ্ডের সভ্যগণের মাসিক মাহিন হইতে টাদা কাঁটিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। ধাহার। সরকারী চাকরি করেন না, এরূপ সভ্যগণ ফাণ্তের আফিসে 
কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এবং মফস্বলের সভ্যগণ ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে এই 
ফাণ্ডের টাকা জম দিতে পারেন । বাঙ্গালার এই আথিক ছৃন্দিনে প্রত্যেক 
বাঙ্গালী হিন্দুরই এই কাণ্ডের সভা হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু টাদা 
দিয়া ভবিষ্যাতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং নিজের বুদ্ধ বয়সের সংস্থান করা উচিত। 
ঠাদার হার অতি অল্প এবং দাবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিটান হয় ও 
আফিসের থরচায় মণিঅর্ডার-যোগে পাঠান হয়। 
সঞ্চিত মূলধন-_-৩০,০ ০, ০০২২ 
প্রদত্ত পেনশন্‌-__২২,৫০,৮০০২ 
সভ্যগণ প্রতি বৎসর নিজেদের ভিতর হইতে বার জন অবৈতনিক ডাইরেক্টর 
নির্বাচিত করিয়। এই ফাণ্ডের কার্ধা পরিচালিত করেন বলিয়া এই কোম্পানীর 
পরিচালন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহার আর কোন অংশীদার নাই বলিয়া ইহার 
সমস্ত আয় সভ্যগণের অবর্তমানে তাহাদের দুঃস্থ পরিবারগণের উপকারার্থে ব্যয় 
হয়। 
নিয়মাবলীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন। 
উচ্চ কমিশনে সন্তাস্ত এজেন্ট আবশ্যক । 


সেক্রেটারী 


হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটা ফা লিমিটেড 


৫, ডালহৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট, কলিকাতা । 
টেলিফোন-_ক্যাল ৩৪৯৪। 





১2. ) শি টু ্ & চি ৯. 5 5 তে ঃ এ ৩ £ চিনি] র্‌ নি শে _ ্ 
ইি়াচ$ 6 28ি)9 $ উরি 5058 1 


[গৃহ-ক্ষা 

“গৃহরক্ষার বই জীবন-বীমা। গৃহ জাতীয় জীবনের প্ররুষ্টতম প্রয়োজন 
পৃথিবীর আশা-ভরসার স্থল। গৃহকে বাচাইয় রাখিবার কাজে যাহার 
সার্থকতা আছে, তাহার প্রভাবও অপরিসীম। যে পরিবার প্রতিপালন, 
করে, সেই ত সংসারের প্রধান আশ্রয়। তাহারি চারিদিকে গৃহ-নীড় রচিত 
হয়। তাহার অভাবে গৃহ-সংসার বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে--পারিবারিক 
বন্ধনও শিথিল হইয়া আসে। কিন্তু সেই প্রতিপালকের স্থানে জীবন- 
বীম! সংসার প্রতিপালনের দুরূহ ভার গ্রহণ করে, গৃহ-সংসার ধ্বংসের হাত 
হইতে রক্ষা পায়_-জাতীয় জীবনের শক্তি অব্যাহত থাকে 


নূতন বীমার পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি টাকা 

মোট চলতি বীম! ১৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার উপর 
| বীমা তহবিল ৩১ ৫৭ ১১ 59 55 ॥ 
মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪» ৫ % ৯» 29 

দাবী শোধ (১৯০৭-৪০) ২ + ২৫ 5৮ ৮ 2? 


আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী 
সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বীমাপত্র 
দিতে পারে-_ 
ছিন্ছঙ্থান 
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স 
সোসাইটি লিমিটেড, 


হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা। 


. ব্রাঞ্চ ঃ বোন্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর 
কাক্ষে, নাগপুর, পাটনা ও ঢাকা। 
ভারতের সর্বত্র এজেন্সি আছে। 


(জারজ? $ গার । ররর $ ররর ররর ০০০০০০০০১০৬ ঠা 





য় 





চি | ॥ (ভিডি $ | জারির । $ জরা $ এর ॥পগিরার? । 6 গু রাডিজি। 'ম্প্‌ 


বুদ্ধি ও বিত্ত পরম সম্পদ । 
কিন্তু বলবীর্যহীন অনুস্থের 
পক্ষে বুদ্ধি ও বিত্ত নিক্ষল 


টিটি নে 









নিয়ত মাঁনসিক পরিশ্রমে শরীর 
সুস্থ সবল রাখা শক্ত। 





খা অশ্বানের নিয়মিত সেবনে 
দৈনন্দিন ক্ষয় পুর্ণ হইয়! 


পা 
(৩২ দেহ মন তেজোঘৃণ্ত হয়। 


২২২ ১২১১ 


"পাহারা 
টি 
চি 
$ পর $ ৪ পরা $ 9 9 গা 9 । ভা 9 6 গর $ ৪ $ (রটে $ $ রা ৪ ৪ 


রেঙ্গল কেমিক্যাল আাণড ছ্কার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ 
কলিকাতা: বোহ্বাই 
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নি $ রা $ ভে 


6 6 পি 6। ৫৪৩ ারেরাররট। । ়ারনরাউ। (রা ৪ $ ৪ $ রারারিরোনি ও $ ররা। ০30১0 
২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা 
শনিরগরন প্রেস হইতে শ্রীসৌরীন্্নাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত 





8৯ম ভাগ, দিতীয় মংখ্যা 


প্ত্রিকাধ্যক্ষ 


_ শ্ীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 





কলিকাতা, ২৪৩1১, আগার সারকুলার রোড 
বলীয়-সাহিত্য-পরিবহ মন্দির 
হইতে প্রীরাদকমল গিংহ কর্তৃক প্রকাশিত 


বী়সাহিযগরিষদের উদগর্জাশ বর্ষের বর্াধাগণ 
দভাপতি 
য় শ্রীযুক্ত যুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্‌ 


সহকারী সভাপতিগণ 


মহারাজ শ্ীযুক্ত প্রীশচন্ত্র নন্দী, এম-এ শীযুক্ত বসস্তরগ্রন রায় বিদ্বদল্ল্ত 
শীযুক্ত মন্মথমোহন বন, এম-এ শ্রীযুক্ত রায় হরেন্ত্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ 
জীযুক্ত মৃণ।লকাস্তি ঘে।ব ভক্তিতৃষণ শ্রীযুক্ত হরির শেঠ 


ডক্টর ভীযুক্ত পঞ্চানন নিয়ে।গী, এম-এ* পি-এইচ-ডি 


সম্পাদক- শ্রীধুজ ব্রজেক্রনাথ বন্দোপাধ্যার 
সহকারী জম্পাঙ্ককগণ 


শ্রীযুক্ত সবলচন্ত্র বন্দোপাধ্যার জীযু্ত ফোগেশচজ বাগল, বি-এ 

শ্রীমুক্ত মনোরগ্রন গুপ্ত, বি-এসসি শীযুক্ত ক্িনকড়ি বনু 
পত্রিকাধ্যক্ষ-_ 'প্রীুক্ত উমেশচন্র জা চার, এম-এ 
গ্রন্থাধ্যচ্ষ-_ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন:সা হা, বি-এ, বি-ই, 
কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ্রবোধেন্দুনাঞ্থ ঠাকুর বি-এ 
চিত্রশালাধ্যক্ষ-_ প্রযুক্ত ত্রিদিবনীথ স্বার এম-এ, বি-এল . 
পুথিশালা ধ্যক্ষ- শ্রীযুক্ত চিন্ত।হরণ চক্রবর্তী, এম-এ 


আয্মব্যয়-পরীক্ষক 
শ্রীযুক্ত বলাইটাদ কৃ, বি-এসসি, জি-ভি-এ, আর-এ শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ সেন, বি-এ 


কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিতির জভ্যগ্গণ 


১। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ২। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল দেন, এম-এ, ৩। প্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, এম-এ, 
৪) রেভারেও শ্রীযুক্ত এ দৌতেন, এস্‌.জে, & । শ্রীযুক্ত শৈলেন্ত্রকৃ্ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৬। উতর প্রীযুক্ত 
নীহু।ররঞ্ন রায়, এম-এ, ডি-লিটু এড ফিলু, ৭। শ্রীযুক্ত হূর্গাশরণ চক্রবত্তাঁ, এম-এ, বি-এল, ৮। যুক্ত কিরণচন্র 
দত্ত, এম-আর-এ-এস্‌, »। শীযুক্ত গোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য, ১*। শ্রীযুক্ত প্রফুল্কুমার সরকার, বি-এল, ১১। গ্রীযুক্ত 
ঘোগেশচন্্র ভট্টাচার্য, এম-এ, ১২। শ্রীযুক্ত অনাখবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১৩। শ্রীযুক্ত তারকনাধ গঙ্গোপাধ্]।য়, এম এ, 
১৪) শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এষ-এ, বি-এল, ১৪ । প্রীযুজ জিতেম্্রনাপ বস, বি-এ, ১৬। যুক্ত ঈশানচজ্র 
রায়, বি-এ, ১৭। গ্রীযুক্ত ছিজেজ্রলীল ভাছুড়ী, বি-এসসি, ১৮। জীবুক্ত লীলামোহন সিংহ রায়, ১৭1 প্রযুক্ত 
অনাধনাথ ঘোষ, ২০। প্রযুক্ত কামিনীকুষার কর রায়, এম-এ, ২১। ্ীধুক সাখনলাল রায় চৌধুরী, ২২। প্রীধুক্ত 
ললিতকুমীর চট্টোপাধ্যার, বি-এল, ২৩ শ্রীযুক্ত তারাপদ ভটাচাধ, বি-এ, .২৪। শ্রীধুক্ত রায় বাহাছুর হয়েশচন্ 
সিংহ রায়, এম-এ, বিস্তার, ২৫। এবুক্ত দতাত্ষণ সেন, ২৬। জীধুক্ত ললিতমো হন মুখোপাধ্যায়, ২৭1 প্রীযুক্ত 
হুখীরকুমার রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৮। প্রযুক্ত যোগেন্র না যণ্ডল, এম.এ, বি-এজ। রঃ | | 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


(ত্রেমাসিক ) 
.. পত্রিকাধ্যক্ষ 
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্তর শ্রীুনাথ সরকার এম. এ. ভিলিট 
১। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও চট্টশোভাকরবংশ শ্রাদীনেশচন্দ্র ভট্টাচাখ্য এম্‌. এ. ৪৩ 
২। কালীকীর্তন শ্রীসনৎকুমার ৪ ৫৫ 
৩। চন্দ্রশেখর স্বতিবাচস্পতি শ্রচিন্তাহরণ চত্রবতী এম্‌, এ. ৬৪ 
৪। ভারতচন্দ্রের অন্রদা মঙ্গল | শীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ. ৬৬ 


জ্বালাতন স্যল্জেশ্ দুভ্লাজ্ল 
প্যারীচাদ মিত্র (ওরফে 'টেকটাদ ঠাকুর” )-প্রণীত 
সম্পাদক ঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস 
গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত ছুইটি সংস্করণের সাহাযো পরিষত-প্রকাশিত বর্তমান 
২ক্করণের পাঠ নিণীত হইয়াছে । ন্থতরাং 'আলালের ঘরের ছুলাল'-এর ইহ! যে প্রামাণিক 
২স্করণ, তাহা না বলিলেও চলে । অনেকগুলি চিত্র, গ্রন্থকারের জীবনী ও গ্রস্থমধ্যে ব্যবহৃত 
দুরূহ শব্দের অর্থসম্বলিত। মূল্য দেড় টাকা । 


ন্যান্সদকর্্পন্নি 


মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত। ইহাতে মূল সুত্র, বাৎন্যায়নভাষ্, 
ভাষ্বের বিস্তৃত বঙ্গান্ছবাদ, বিবুতি, টিগ্রনী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্গিবেশিত হইয়াছে । এই 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ফুরাইয়া যাওয়ায় সম্পূর্ণ নৃতন ভাবে এই খণ্ড প্রকাশিত হল । ইহাতে 
সর্বত্র ভাগ্ার্থ-ব্যাখ্যার বিশদীকরণের জন্য ও অনেক স্থলে জ্ঞাতব্য বু অতিরিক্ত বিষ্য 
সমিবেশের জন্য প্রায় সর্বত্রই অন্থবাদ প্রভৃতি নৃতন করিয়াই লিখিত হইয়াছে । এই গ্রস্থ 
পাঁচ থণ্ডে সমাঞ্ধ। সাধারণ ও সদশ্য পক্ষে মূল্য যথাক্রমে 2৩৯ ২1০7 ২9০) ২1০7 ২৯ 
১|৭ ২৯১? ১|০ 7 ২॥০১ ২৯ সমগ্র গ্রস্থ একসঙ্গে ৮।০, ৬০ 


শ্রীবজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 


শ্বঙ্গীল্স লাউযশ্শালান্র ইভ্ভিহ্হাস্ন 
ডক্টর শ্রীপ্শীলকুমার দে-লিখিত ভূমিকা জম্লিত 


পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত সংক্করণ-_বনু চিত্রে সুশোভিত 
১৭৯৫ গ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্ধ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার 
ইতিহাস। বাংল] নাট্যস্টহিত্যের হ্থত্রপাত ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক উপাদানের 
সাহায্যে ইহাতে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে । মূল্য : সস্-পক্ষে ২২; সাধারণ-পক্ষে ২।০ 


প্রাধিস্থান--বজীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা । 


সি. কে. সেন এণ্ড কোংর 


ডি 

দি ্‌ | ৃ 
£ স্টুত্ভন্ক ওচ্গাল্ল লিজ্ভাঙ্গা ু 
ট ও জাতীয় সাধনার এক দিক উজ্জল করিয়াছে । ই 
রঃ জগতের যাবতীয় চিকিৎসাগগ্রন্থের মূলভি ত্রিন্বরূপ মহা গ্রন্থ নি 
প্র 
রি 0 তি 
চরক সংহিত। রি 


চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুব্বেদ-দীপিকা" ও মহামহোপাধ্যায় 
চিকিতৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্র কবিরাজ মহোদয় প্রনীত জিল্প-কল্পতর” নায়ী 


টাকাদ্ধয় সহিত-_দেবনাগরাক্ষরে 


উৎকৃষ্ট কাগজ ও খুদ্রথ দ্বারা সমগ্র সংহত) গ্রন্থ সঙ্কলিত 
প্রথম খণ্ডে সমগ্র স্থত্রস্থান, মূলা ৭/০, ডাকমাশুল ১৬/০ 
দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিরাভিধানস্থান্‌ মুল্য ৬।০, ডাকমাশুল ১৬/০ 
তৃতীয় খণ্ডে চিকিত্সা, কল্প ও সিদ্িস্থান, মুগ্য ৮২, ডাকমাশুল ১1৩/০ 
মমগ্র তিন থণ্ড একত্রে ১৮২, মাশুপাদি স্বনত্ত্র। 


মি. কে. মেন 48 কোং লিমিটেড 


জবাকুস্থম হাউস--৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। 


প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 


গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শ্রীশ্রীঞদিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির । 
ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনস্রতি আছে । এখানে পঞ্চমু্ডি 
আনন আছে। দেবত| পিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল--টৈরব। ই, আই. আর. হুগলী-কাটোয়। 
লাইনের জীরাট ষ্টেশনের প্রায় অদ্ধ মাইল পূর্বে মন্দির । এখানকার মাছুলীতে সন্তান হয় ও 
রোগ সারে। বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন। 
সেবাইত-শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় 
বলাগড় পোঃ 











₹ক্ত্ত স্ুগ্থিন্র ন্িন্রণ। 
অধ্যাপক শ্্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তা সম্পাদিত 


রি নি 9০10198 চ1] 106 8669] 60 020198507 07320155276) 1008 0818 99060108610 6০ 
6018. 15000026506 8000 81015-20582001206 ৬০০74০87728 0) 47৫ 730%01 45504£0 190০184%/ ০7 
07626 07510515 274 1761014--19399. 1১৯, 296. 


এই গ্রন্থ পরিষদ্‌-মন্দিরে প্রাপ্তব্য 


সাহিত্যান্ুরাগীদের পড়িবার মত কয়েকখানি বই 


সাবু শ্রীষুনাঁথ সরকার-প্রণীত 


মারাঠা ছরাতীয় বিকাশ 


মারাঠা জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস 
__মুল্য আট আনা-_ 


ক রং 


শ্রীব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- প্রণীত 


বাংল। মাময়িক-গত্র 


১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্দ পধান্ত 
বাংলা সাময়িক পত্রের 
বিস্তৃত সচিত্র ইতিহাস 
_মূল্য তিন টাকা__ 


নং 


বিদ্যাগাগর এমন 
বিগ্ভাসাগরের শিক্ষাবিস্তার-কাধ্যের ইতিহাস 
-মুল্য এক টাকা 


ঝং 


মোগন-যণে স্ত্রীশি্। 


উচ্চশিক্ষিত মোগল রমণীদের ইতিবৃত্ত 
_মুল্য আট আনা 


ডক্টর শ্রীন্বশীলকুমার দে-প্রণীত 
15800286126 01 1,0৮০ 872 
981851011 11651590075 
ংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমের স্থান 
-_মুল্য এক টাকা-_ 


ক ঃ 


শ্ীপ্রমথনাথ বিশী-প্রণীত 
মাইকেল মধূয্রন 

মধুস্থদনের চরিত্র বশ্লেষণ 
সুলয ছুই পা 


শ্রযোগেশচন্ত্র বাগল- ও ৮ 


উদ €শ শতাবীর বাংল! 


দেশের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রামাণিক দি 
__মূল্য দুই টাকা-_- 
চি নী 
ডক্টর শ্রীস্থৃহৃংচন্দ্র মিত্র-প্রণী ত 
হি 
মনঃমান্ষণ 
"সাইকো আনা লমিসেশর আলোচনা 
মুল্য দু টাকা 
সং বাঁ 


হপ্রাপ্য গ্রন্থমাঁল। 


অধুন।-দুষ্পাপ্য কয়েকথানি পুস্তকের পুনম্মদ্ণ 
লেখকদের গ্রন্থপপ্তী ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ 


কলিকাতা কমলালয় ক 
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিক্জ টে 
বেদান্ত চক্দ্রিক ১২ 
ওরিয়েন্টাল ফেবুলিষ্ট উন 
গ্্রীশিক্ষাবিধায়ক 
নববাবুবিলাস চি 
পাষণ্ড পীড়ন 
হুতোম প্যাচার নকৃশা ২।০ 
বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ ॥০ 
দুরাকাজ্জের বুথা ভ্রমণ ০ 
কপার. শাস্ত্রের অর্থভেদ? ৫২. 
কথোপকথন টি 


বাংলা গগ্-সাহিত্যের প্রথম সক্ষম শিল্পা 
মৃত্াঞ্ডয় বিগ্ভালঙ্কারের 
সমগ্র রচনাবলী 


- সৃতা্য়গন্থাবলা-_ 


মুল্য তিন টাকা-_ 


রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা 


১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 
হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাণ্ড লিমিটেড 


পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ভাসাগর-প্রমুখ মনীবিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 
ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনতম সমবায় প্রতিষ্ঠান, যাহা গত 
৬৯ বুসর ধরিয়া নিঃসহায় বিধবা ও উপায়হীন পুত্রকন্তার ভরণপোষণের 
ব্যবস্থা করিয়া শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্র্য ও মৃত্যু হইতে রক্ষা 
করিয়া আসিতেছে । ইহার সঞ্চিত অর্থ ভারত-গবর্ণমেণ্টের তহবিলে 
রক্ষিত হয়; এজন্য ইহ সম্পুর্ণ নিরাপদ । আদায়ের সুবিধার জন্য 
গবর্ণমেণ্টে এই ফাণ্ডের সভ্যগণের মাসিক মাহিন। হইতে টাদ। কাটিবার ব্যবস্থ। 
করিয়াছেন । বীহার1 সরকারী চাকরি করেন না, এরূপ সভ্যগণ ফাণ্ডের আফিসে 
কিংব! রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এবং মফন্লের সভ্যগণ ট্রজারী বা সাব-ট্রেজারীতে এই 
ফাণ্ডের টাকা জমা দিতে পারেন। বাঙ্গালার এই আঘধিক দুর্দিনে প্রত্যেক 
বাঙ্গালী হিন্দুরই এই ফাণ্ডের সভ্য হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু টাদা 
দিয়া ভবিযাতে স্ত্রী, পুত্র, কন্তা এবং নিজের বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করা উচিত। 
টাদার হার অতি অল্প এবং দাবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিটান হয় ও 
আফিসের থরচায় মণিঅর্ডার-যোগে পাঠান হয়। 
সঞ্চিত মূলধন-_৩০১০০১০০০২ 
প্রদত্ত পেনশন্‌-_-২২,৫০,০০০২ 
সভ্যগণ প্রতি বসর নিজেদের ভিতর হইতে বার জন অবৈতনিক ডাইরেক্টর 
নির্বাচিত করিয়া এই ফাণ্ডের কার্য পরিচালিত করেন বলিয়া এই কোম্পানীর 
পরিচালন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহার আর কোন অংশীদার নাই বলিয়া ইহার 
সমন্ত আয় সভ্যগণের অবর্তমানে তাহাদের ছু:স্থ পরিবাঁরগণের উপকারার্থে ব্যয় 
হয়। 
নিয়মাবলীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন । 
[উচ্চ কমিশনে সন্তাস্ত এজেন্ট আবশ্যক ৷ 


সেক্রেটারী 


হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িঠা কাণ্ড লিমিটেড 


৫, ডালহৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট, কলিকাতা । 
টেজিফোন--ক্যাল ৩৪৯৪। 


হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
স্যর শ্রীযছুনাথ সরকার এম. এ. ডিলিট 


হীরেন্দ্রনাথ দত্তের তিরোধানে আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ সত্য সত্যই পিতৃহীন হইল । 
যে সব স্থধী বাণী-মেবকদের চেষ্টায় এই পরিষদ স্থাপিত হয়, তাহাদের মধ্য তিনিই শেষ 
জন। মেই আদিকাল হইতে নিজ জীবনের শেষ দিবস পযন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের 
সেবা করিয়া গিয়াছেন। অশান্ত কম্মিরূপে, সন্কটে উপদেষ্টারপে, বাদবিগ্ডায় শান্তিস্থাপক- 
রূপে, কষ্টের দিনে অর্থদাতারূপে, মভানমিতিতে অকাতরে রীতিমত উপস্থিত থাকিয়া 
নিজ অমূল্য সময় এবং অতুলশীয় সদ্বদ্ধি দানে এই সেবা তিনি কিয়া আগিয়াঙ্ছেন,- ইহা 
পরিষদের বাহিরে কত জন জানেন? কত দিক্‌ দিয়। কত দিন ধরিয়া পরিষদ্তাহার 
দ্বারস্থ হইয়াছে, এবং সর্বদাই তীহার সাহায্য পাইয়া কতার্থ হইয়া! ফিরিয়া আসিয়াছে, 
তাহা এই প্রতিষ্ঠানের স্থারী কশ্মকর্তারাই জানেন। হীরেন্দ্রনাথের নিকট সভাপতিত্ব বা 
সমিতির সদস্যপদ অবৈতনিক সম্মান অর্জনের একটা পন্থা কোন দিনই ছিল নাঃ তিনি যে 
কাজ হাতে লইতেন, বেতনভোগী স্থায়ী কম্মচারীর মতই তাহাতে শিজ প্রাণ, শক্তি ও চিন্তা 
সমস্তই ঢাশিয়া দিতেন শুধু এই পরিষদের বেলায় নহে, অসংখ্য দেশ-সেবক সমিতি ও 
প্রতিষ্ঠানের তিনি সম্পাদক বা সভাপত্তরূপে আযোৌবন সেবা করিয়াছেন এবং সমস্ত ঝুঁকি 
নিজের কাধে লইয় কাধ্য উদ্ধার করিয়াছেন। কোন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব তিনি নিজ 
কাধে লইয়।ছেন, ইভা শুনিলে, সাধারণের মনে সেই প্রতিষ্ঠানটির উপর বিশ্বাম এবং তাহার 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভরসা হইত। অথচ তিনি নিজকে সর্বদা পশ্চাতে রাখিতেন।; পরিচিত 
লোক না হইলে কেহ বুঝিতে পারিত না যে, এই নম্র বক্তা ও নীরব কন্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একজন সর্বশ্রেষ্ঠ বত্বদুই ছুই বৎসর পরে একটি মাত্র সেরূপ (পুরাতন 'প্রণালীর ) 
প্রেমঠাদ রায়াদ বৃত্তিভোগী ছাত্র বাহির হইত । 

কলেজে ইংরাজী সাহিত্য, পাশ্চাত্য দর্শন ইত্যাদির জ্ঞান চচ্চ৷ করিয় চূড়ান্তে পৌছিয়া, 
তিনি ঘরে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য, দর্শন ও শাস্ব বিষয়ে অগাধ অধায়ন ও আলোচনা করিয়া- 
ছিলেন । ধনী যুবকেরা যেরূপ আরাম বা বিলাসে অবসরকাল ঢালিয়া দেয়, ততোধিক আগ্রহ 
ও উৎসাহের মহিত হীরেন্দ্রনাথ জ্ঞানের চর্চা ও বঙ্গলাহিত্যের সেবায় তাহার সমস্ত অবসর, 
সমস্ত চিস্তা ব্যয় করেন। তাহার প্রতিভ প্রারস্তকাল হইতেই আমি জানি; কারণ, 
প্রেদিভেন্নী কলেজে তিনি আমার দু ক্লাস উপরে ছিলেন । 

হীরেক্্রনাথ যদি এক দিনের জন্যও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদশ্য না হইতেন, তথাপি 
পরিষদ তাহার নিকট প্রায় সমান খণীই থাকিত। কারণ, এই মনীষীর আজন্ম প্রতিজ্ঞা 
ছিল যে, মাতৃভাষ! ব্যবহার করিব, মাতৃভাষার যথাসাধ্য উন্নতি করিব, জাতীয় জীবনকে 


প্রত পুটি দান করিব। এ জন্ঠ তিনি বাঙ্গল। ভাষ। ভিন্ন অন্য ভাষায় গ্রন্থ রচন! করিতেন 
না, বাঙ্গালী আতা থাকিলে সেখানে উংরাজীতে বক্তৃতা করিতেন না; বিদেশী সাহিত্যে 
কষ্টে অজিত নিজের অগাধ পাণ্তিত্য ও প্রতিভা তিনি বাঙলার কাব্য, ভারতীয় সংস্কৃত 
সাহিত্য, হিন্দুধন্ম ও দর্শনের চচ্চা ও বিশ্লেষণে ব্যয় করিয়াছিলেন । ইংরাজী ভাষায় যদি 
তাহার চিস্থার ফল প্রকাশিত হইত, তবে জগৎ তাহাকে যথেষ্ট আদর করিত। এই বঙ্গ- 
গৌরবকে খিওসফি সম্প্রদার ভিন্ন ভারতের অন্ত প্রদেশের লোকেরা চিনিতই না। ইহার 
একমাত্র কারণ, তাহার দুঢ় প্রতিজ্ঞ।, সেই রাজনারায়ণ বন্থুর মত,-মাতৃভাষ! ভিন্ন অন্য ভাষা 
ব্যবহার করিব না। 

বঙ্গভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিবার যে চেষ্টা চল্লিশ বৎসর চলিয়৷ ইদানীং 
মফল হইয়া, তাহার পিছনে প্রথম তইতে হীরেন্ত্রনাথ ছিলেন; কিন্তু এই নীরব কন্মীর 
গ্রণ ছিল জ্ঞানে মৌন, ত্যাগে শ্লাঘাহীনতা, অর্থে ভোগবিতৃষ্তা, শক্তিতে নমতা।; তাই 
তাহার নামে খবরের কাগজে এবং রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ক্কানিনাদ হয় নাই। কি 

তিনি ত্রিসপ্ততি বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিলেন সত্য । কিন্তু আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, 
এই মিতাহারী, সচ্চরিত্র, জ্ঞানী, দেশভক্ত বঙ্গবাণীর একনিষ্ট সেবক, আমাদের প্রার্থনায় 
এবং দেবতার বরে শতাযু হইবেন, এবং ভজ্জন্ত দেশ ও জাতি ধন্য হইবে। কিন্তু আজ 
সত্যই বঙ্গের আকাশ কাল মেঘে আবৃত হইল। দেশের গতি সকলেই বুঝিবেন। তাহার 
উপর আমি নিজে পর্চাশ বৎসরের বন্ধু « জাবনের আদর্শ পুরুষকে আজ ভারাইলাম। 


সাহিত্য-পরিষং-পত্তিক। 
৪৯ল বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্য। 


১৩৪৯ 


বাণেশ্বর বিচ্ভালঙ্কার ও চ্টশোভাকরবংশ 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ, 


স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এক প্রবন্ধে বাণেশ্বর বিছ্ালঙ্কার সম্বন্ধে 
বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এক যুগ পরে বাণেশ্বর ও তাহার 
ংশের কীত্তিবিষয়ে অজ্ঞাতপূর্ব অনেক কথা আবিষ্কৃত হওয়ায় শাস্ত্রী মহাশয়ের 
প্রবন্ধের সংস্কার ও প্রপূরণ আবশ্তক হইয়াছে । কাশীস্থ জয়নারায়ণ বিগ্চালয়ের প্রবীণ 
অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবত্তীঁ মহাশয়ের প্রশংসনীয় উদ্চমে বাণেশ্বরের অন্যতম 
প্রধান গ্রন্থ “চিত্রচম্পৃ” এখন মুদ্রিত হইয়াছে । আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ 
করিতেছি যে, বর্তমান প্রবন্ধের উপকরণসমূহের অনেকাংশ চক্রবন্তী মহাশয়ের সম্পন্ন 
ভাগ্ডার হইতে গৃহীত । ৃ 


বাণেশ্বরের গ্রস্থাবলী 


বাঙ্গলার ব্রাঙ্ষণপপ্ডিত-সমাজে এখন পধ্যন্ত মহাকবি বাণেশ্বরের সগ্যোরচিত বছ শ্লোক 
মুখে মুখে প্রচারিত রহিয়াছে, যদিও বাণেশ্বরের কর্তৃত্ব সকল স্থলে গ্রমাণসিদ্ধ নহে। 
'বাণেশ্বরের কবিপ্রতিষ্ঠা এত কাল পধ্যন্ত এই ক্ষীণ সুত্র ধরিয়াই বাচিয়া রহিয়াছে এবং বাঙ্গলার 
শিক্ষিত সমাজ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বৃত হইয়াছে যে, “চিত্রচম্পৃ” ব্যতীত বাণেশ্বর একটি 
পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত মহাকাব্য, একটি সংস্কৃত নাটক এবং বহু ভ্তোত্রাদি খগ্ডকাব্য রচনা 
করিয়াছিলেন। আমরা এ যাবৎ আবিষ্কৃত তাহার গ্রস্থমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 
করিতেছি। র 


১। সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃঃ ১৩৫-৪৪। স্বর্গত কালীময় ঘটক মহাশয় ১২৮* সনে দ্বিতীয় 
“চরিতাষ্টক” গ্রন্থে সর্বপ্রথম বাণেশ্বর সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ (পৃঃ ১-১৬) প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরবস্তী 
ংস্করণে এই প্রবন্ধের আকার ক্ষুদ্রতর হইয়াছে । শ্রীরামপুরের পাত্রী ওয় সাহেব ১৮১১ গ্রীষ্টাব্দেই তাহার গ্রস্থের 
প্রথম সংস্করণে (76 282008, 1817, ৬০1. 11. 0. 378) বাণেশ্বর-রচিত “চিত্রচম্পু” গ্রস্থের উল্লেখ করিয়াছেন । 
২। 0%/9০2102, 10, 05 20012 ০88৮55210, 25500025501) ]99- 21552051121) 
5০1)০০1, 8602155, 194০, এই সংস্করণ যুদ্রিত হওয়ার পরেই কলিকাতার সংস্কত-সাহিতা-পরিষং-পক্রিকায় 
“চিত্রচম্পৃ” ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। অগণিত অমুজ্িত সংস্কৃত গ্রন্থ থাকিতে সগ্ভোমুদ্রিত একটি গ্রন্থের পুনমের 
সার্থকত! আমর] বুঝিলাম ন1। চিত্রচম্পুর হত্তলিখিত পুথি লগ্ডনে একটি (:8££611778 : 7. 0. 0, 7543), 
' কলিকাত। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিধদ্দে দুইটি এবং বর্তমান প্রবন্ধলেখকের নিকট খণ্ডিত একটি বিস্তমান আছে। 





8৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ২য় সংখা। 


১। “চিত্রচম্পু”ই সম্ভবতঃ বাণেশ্বরের প্রথম রচনা । বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ 
চিত্রসেনের আদেশে এই মনোহর চম্পূগরন্থ ১৬৬৬ শকাবের কান্তিক মাসে ( ১৭৪৪ খ্রীঃ) 
রচিত হয়, ১৬৬৪ শকান্দে (৪৮৪৩ কল্যব্দে অর্থাৎ ১৭৪২ খ্রীঃ) বৈশাখ মাসে বগিসৈন্ত 
প্রথম গৌড়দেশে সমুখিত হইলে চিত্রসেন সসৈন্যে বর্ধমান নগর পরিত্যাগ করিয়া ত্রিবেণী ও 
গঙ্গাসাগরের মধ্যবর্তী অজ্ঞাত “বিশালা” নগরীতে আশ্রয় নেন। তথায় অবস্থানকালে 
মহারাজ চিত্রসেন একদা একটি অপূর্ব স্বপ্র দর্শন করেন। এই স্বপ্রবৃততাস্তই “চিত্রচম্পু”্র 
মূল বিষয়বস্ত। আমরা বাহুল্যবোধে তাহা উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। মুদ্রিত 

বরণের মুখবন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীধুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই স্বপ্নের অতি 

সমীচীন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং গ্রন্থের পাত্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় ্রীযুত চক্রবর্তী 
মহাশয় গ্রন্থের সারাংশ ও আহ্ষষঙ্গিক যাবতীয় বিষয় বিবৃত করিয়াছেন । এই গ্রন্থ পাঠি 
করিলে সন্দেহ থাকে না যে, স্বয়ং গ্রন্থকার এবং তাহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজ চিত্রসেন 
উভয়েই উচ্চাঙ্গের সাধক ছিলেন। বাণেশ্বর চিত্রসেনের দৈনন্দিন আচার-নিষ্ঠার যে বিবরণ 
দিয়াছেন (পৃ. ৮-১০), তদ্মারা তাঁহাকে অনায়াসে “ৰষ্ণবতন্ত্রেপর উপাসক বলিয়া ধরা যায়। 
গ্রস্থরচনার পূর্বেই বাণেশ্বর রাজার আশ্রয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন £_- 

"এয প্রতাহমেব তে বিতমুতে ভূত্যৈ তখৈবাপর্ণাং। 

শান্ত হ্বপ্তযয়নং তৃদা শ্রিততয়। খ্যাতশ্চ ভুমগ্লে ॥ (২৫৫ শ্লোক) 

প্দৃষ্টি “প্রেমভক্তি দেবী”র মুখে কবির আত্মনিবেদন-ক্লোকে রাজসেবায় সাফল্য 
কামনার ষে ইঙ্গিত রহিয়াছে, সম্ভবতঃ চিত্রসেনের অকালমৃত্যুতে তাহা পূরণ হওয়ার অবকাশ 
পায় নাই £- 

অগ্ভপ্রতিগ্রহনিবৃত্তিকরীঞ্চ বৃত্তিং গ্রামান্থিতা মুভয়ফীর্ডিবিবৃদ্ধিহেতুম্‌ | 
মেতুঞচ খেদজলধেরয়মিচ্ছতীহ সস্তোষাতাং দ্রুতম্সৌ সমূপাশ্রিতন্বাস্‌। (২৫৬ শ্লোক) 

২। চন্দ্রাভিবেক নাটক। এই গ্রস্থের একটিম্য্র সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং 
এক্ষণে লগ্নে রক্ষিত আছে।৬ শ্রীযুক্ত চক্রবত্তী মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থের প্রথম তিন 
পত্র এবং ( সৌভাগ্যবশতঃ ) শেষ পত্রটি মাত্র রক্ষিত আছে। সম্প্রতি তিনি লগ্ন 
হইতে আনাইয়া সম্পূর্ণ প্রতিলিপি করিয়া রাখিয়াছেন। মুদ্রারাক্ষস নাটকের অঙ্গকরণে 
ইহাতে চাঁণক্য-চন্্গুপ্তের বৃত্তান্ত সপ্তাঙ্কে কীন্তিত হইয়াছে । গ্রন্থের নান্দীক্লোক এই £-- 

দৃষ্টা নেত্রচকোরজীবিতময়ী দিষ্টান্ত চত্্রাবলী, 

কুত্তর ত্বং নিজচিত্তভিত্তিলিখিতা ং চক্্রীবলীং পগ্ঠসি । 
কাস্তে ত্বংপদপুঞ্ষরে সমুদিতাং বিশ্বৈকবিক্মীপনীম্‌ 
প্রতাক্তেতি মুরদ্ধিষা শ্িতমুখী শ্রীরাধিক। পাতু বঃ। 

গ্রন্থের স্থদীর্ঘপ্রস্তাবনায় মহারাজ চিত্রসেন ও তাহার মন্ত্রিশ্েষ্ঠ মাণিক্চঞ্জের স্বতিবাদ 
আছে। মাণিকাচন্দ্রের নির্দেশে “বসম্ভমহোৎ্সবে” এই নাটকের অভিনয় হয়। “চিত্রচম্পৃ” 


৩। 1205) & 00501095506, ০ 9 0০7120489% ৫1 19275056 7085, 10769675505 67৮6 4 0, 
178৮21%) 7903, 0. 38. 





৪৯শ বর্ষ ] বাণেশ্বর বি্যালঙ্কার ও চট্টশোভাকরবংশ ৪৫ 


রচনার ৬ মাস পরে ১৬৬৬ শকাবে চত্র মাসের নবম দিবসে (১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে) 
ইহ] সমাপ্ত হইয়াছিল। লঙগুনস্থ পুথিতে এই রচনাকাল লিখিত নাই, কিন্তু প্রীযুত চক্রবর্তী 
মহাশয়ের নিকট রক্ষিত শেষ পন্ত্রের অবসান এই £-_- 

ধ্াত্ব। প্রীরামচন্দ্রং সহ জনকন্ুতালক্ণাভ্যাং প্রযত্রা- 

দাজ্ামাজ্ঞায় রাজ্ঞামপি মুকুটমণেশ্চিত্রসেনাহবয়ন্য | 

শীকে কালাঙ্গতর্কৌবধিপতি গণিতে চৈত্রিকীয়ে নবাংশে 

পূর্ণং চক্্রীভিষেকং ব্যতন্থুত দিবসে শ্রীলবাণেশ্বরাখাঃ ॥ 

শ্রীরামনি ধিশর্দণা লিখিতমিদং চতুর্স্তায়। 
লক্ষ্য করিবার বিষয়, “চিত্রচম্পৃ*্র শেষ ভাগেও আবশ্তক পদপরিবর্তন সহ এই ক্জোকটিই 
পাওয়া যায় (২৬৭ শ্লোক )। দ্বিতীয়তঃ, এই শ্লোকে প্রমাণ হয়, ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্ষের গ্রথম 
ভাগেও চিত্রসেন জীবিত ছিলেন; সথতরাং তাহার মৃত্যুকাল ১৭৪৪ শ্রী: হইতে পারে না। 

৩। রৃহত্যান্বৃত মহাকাব্য, ২০ সর্গে সম্পূর্ণ। লগ্নে এই গ্রস্থের যে.প্রতিলিপি আছে, 
তাহা ১২ সর্গ পর্যন্ত এবং গ্রস্তকারের নাম তাহাতে: উল্লিখিত নাই।& সৌভাগ্যবশতঃ 
শ্রীযুত চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট যে খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে (২৪-২৬, ৩৮-৫৩ পত্র), তাহাতে 
ত্রয়োদশ নর্গের মধ্য হইতে শেষাংশ সম্পূর্ণ পাওয়া! গিয়াছে । পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবংশীয় 
বিখ্যাত দেওয়ান রামলোচন ঘোষের জোষ্ঠ ভ্রাতা সাধুচরিত্র কুপারাম ঘোষের অগ্ভরোধে 
সম্ভবতঃ কাশীধামে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কুমারসম্তবের বৃত্তান্ত প্রনারণ করিয়া বাণেশ্বর 
এই মৃহাকাব্যে বিবাহাস্তে হর-পার্ধতীর কাশীতে অধিষ্ঠান পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্চম 
সর্গে ৫১ প্লোকে রতিবিলাপ এবং ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ সর্গ পধ্যন্ত উমার তপস্যা ও মহাদেবের 
আবির্ভাবকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । ১৯ সর্গের শেষে বিবাহোৎসবের অঙ্গীভূত মহাভোজন 
বর্ণনাস্তে কবির প্রার্থনাঙ্্পোকঘয় উল্লেখযোগ্য 

সমাপ্ডতে মহাভোজনে গৌড়দেশ্ঠ: শিবৌ যাঁচতে স্ম ছ্থিজে। দৈছাদুনঃ | 

বৃভুক্ষাকৃশঃ কোপি বাণেশ্বরাখাঃ কৃপারামঘেযেণ দাসেন সাং ॥ 

শিবাশতুভুক্কাব শিষ্টং বরিষ্টং হুমিষ্টং যদিষ্টং ভ্রিলোকেশ্বরাণম্‌। 

বহিদ্বণরি দত্তং তদাসাগ্য সঃ কৃতা ধাবুভৌ মুক্তবন্ধৌ তদ।ভ্তাস্‌॥ (৫১ ক পত্র) 
বিংশতি সর্গের শেষাংশ পুম্পিকা সহ সম্পূর্ণ উদ্ধত হইল £-- 

কূপ! কৃপারঙ্কতরে কৃপান্ধী বাঁণেশ্বরে ক্ষিগ্রতরং বিধেয়!। 

বিপ্রে কৃপারামতয়। প্রসিদ্ধে ঘোষে তথ চাত্র নিরভ্তদে যে ॥ 

বিবংকরীন্্রকুলপুজিতপাদপন্ম-বাদীজ্দ্র-জোহজনি বুধেশর-রাঘবেজ্জ2। 

বিষু্তদীয়তনঃ: হব়মেব বিজুন্তপ্াদভূদবনিগীষ্পতি-রাঁমদেব: | 

শোভাকরাহয়-মহাপুরুষাবতার-রত্বাকরপ্রভবরত্রবর। (২) বরাঢা।ৎ। 

ধারাবহ্প্রচুরসাধনহু প্রসন্ন-ভক্ঞানুকম্পিমনসঃ পরদেবতায়াঃ ॥ 


৪) 1£8৩1108 : 4৭ 0,০০4. 0০, 1446-468, 


৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ২য় সং) 


সনতর্কবাগীত্বরনমধেয়াৎ বারীস্বয়ন্তেব নবাবতারাং। 
জীযুক্তবাণেশ্বরনামধেয়ে! বড়ুব তন্মাদিহ রামদেবাৎ॥ 
প্রীগুপ্তপলীনগরীনিকেতঃ কৃপাকণার্থী পরদেবতায়াঃ। 
শ্রীমৎ-কুপারামসমাহবয়স্য ঘোষাছয়েন্দোর্্বচনেন সাধোঃ॥ 
তেনে রহস্তামৃতনামধেয়ং দিবাং মহাকাব্যমিদং মহার্থং। 
মহানুভাবাঃ পরিশোধয়স্ত মহানুকম্পান্ুধয়ে বুধে্জাঃ ॥ ৫২ ॥ 
ইতি রহস্ঠামৃতমহাকাব্যে বিংশতিঃ সর্গ: | 
ইতি মহামহোপাধ্ায়প্রীলগ্রীযুত-বাণেশ্বর বিষ্ালক্কীরভটাচীধ্যবিরচিতং রহম্তমৃতং নাম মহীকীব্যং সমাপ্ত ॥*॥ 
লিখিতং জ্রীরামশস্করশর্দ্ণ! প্রীরা মঃ শ্রীদর্গীশহায়ী শকাব্দাঃ ১৫৯)৯৫ (৫৩ পত্র) 
প্রতিলিপির তারিখ হইতে প্রমাণ হয়, "বিবাদার্ণবসেতু” রচনার অনেক পূর্বেই এই 
গ্রস্থ রচিত হইয়াছিল। | 
৪| “বিবাদার্ণবসেতু”র অন্ততম রচয়িতারূপে বাণেশ্বরের নাম এখন স্থপরিচিত। 
শ্রীযুত চক্রবর্তী মহাশয় (10600. 0. 191. 0.) ঠিকই জন্ছমান করিয়াছেন যে, গ্রন্থের মনোহর 
মঙ্গলাচরণ-ঙ্লোকটি বাণেশ্বরের রচনা হইবে । 77809৫0 সাহেব এই গ্রস্থের বিবরণে 
পণ্ডিতগণের নামমালা বয়ংক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া অন্গমিত হয়। 
বাণেশ্বরের নাম চতুর্থ এবং তদন্গুসারে গ্রস্থরচনাকালে ( ১৭৭৫ খ্রীঃ) তাহার বয়স ৭০ হইতে 
৮০ মুধো ধরিয়৷ অনুমান ১৭০০ খ্রীঃ বাণেশ্বরের জন্মকাল নির্ণয় করা যায়। কারণ, পরঙ্িতদের 
মধ্যে একজন মাত্র ( ন্দীয়ার গোপাল স্তায়ালঙ্কার ) অশীতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন ।« 
স্থতরাং শ্রীযুত চক্রবর্তী মহাশয় (10. 70. 7-৪) বাণেশ্বরের একটি বাল্যঘটনামূলে তাহার 
জন্মকাল যে ১৬৬৫ খ্রীং নির্ণয় করিয়াছেন, তাহ! কোনক্রমেই সিদ্ধ হয় না) গ্রস্থরচনাকালে তাহার 
বয়স হইয়া পড়ে অন্যুন ১১০, অথচ এই গ্রস্থসমাণ্চির পরেও বাণেশ্বর রাজদ্বারে ব্যবস্থাপত্র 
দিয়াছেন বলিয়৷ প্রমাণ রহিয়াছে ।* 
৫। বাণেশ্বর বহু খণ্কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্ শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের 
একাস্তিক প্রধত্ে ৫টি স্তোত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । যথা, 
(ক) দেবীস্তোত্রং ( শ্রাভারতী, ১ম বর্ষ, পৃ. ১৯৮-২০৩) 
(খ) তারাস্তোত্রং ( এ এ, পৃ. ৪১৩-১৬, ৪৬৩-৬৮) গ্লোকসংখ্যা ৪২) 
(গ) শিবশতকং (৬০ ঙ্োক পথ্যস্ত আবিষ্কৃত ) 
( ঘ) হচ্ুমতন্তোজং (ক্লোকসংখ্যা ৫০) 


৫ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৮, পৃঃ ৪১-২ জষ্টবা। 

৬। বিবাদার্ণবসেতুর রচন1 ১১৮১ সনের ফাঁন্তন মাসে (ঢ৩১. 7775) শেষ হয়। 

১৭৭৫ খ্রষ্টাব্ধের মে মাসেও বাণেশ্বর একটি ব্যবস্থাপত্র স্বাক্ষর করেন £--96180697870%, 19826 22০16) 
৬০1, 11, 0. 376. বাণেশ্বর বাতীত তিন জন পণ্ডিত এ ব্যবস্থাপত্রের স্বাক্গরকারী ছিলেন--কৃফজীবন, 
কুফথ্োপাল ও গৌরীকান্ত। 


৪৯শ বধ ] বাণেশ্বর বিষ্ভালঙ্কার ও চট্টশোভাকরবংশ ৪৭ 


(উ) কাশীশতকং- ইহার রচনাকাল ১৬৭৭ শকাবেের ১৯ অগ্রহায়ণ, বুধবার । ( চিত্র- 
চম্পুর ভূমিকা, পূ. ১১ দ্রষ্টব্য ) 

উল্লিখিত সমস্ত গ্রন্থে বাণেশ্বরের পাত্তিত্য প্রতিভা, অপূর্ব কবিত্বশক্তি ও সাধনোচিত 
ভজননিষ্ঠার একত্র সমাবেশে বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ মহাঁকবির আসনে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত 
পাওয়া যাইতেছে এবং আমরা আশ! করি, বাঙ্গলার বিগ্ালয়সমূহে এই বাঙ্গালী কবির 
রচনাংশ পাঠ্যরূপে নির্দেশ করিয়া শিক্ষানায়কগণ প্রতিভার সমূচিত আদর দেখাইতে পরাআুখ 
হইবেন না। 


বাণেশ্বরের পুর্ব্বপুরুষ 


বাণেশ্বরের কবিত্ব ও পাণ্তিত্য কুলক্রমাগত। চিত্রচম্পূর ২৬৩ স্লোকানুসারে তাহার 

বৃদ্ধপ্রপিতামহ রাম বাদীন্দ্র এক দিকে যেমন “অমিত্রবুধদ্বিপেন্্রদমন”-কাঁরী সিংহসদূশ 
ছিলেন, অপর দিকে তেমনই “কবিবক্তকৈরবরবি”ও ছিলেন। বাণেশ্বরের পিতামহ বিষু। 
সিদ্ধাস্ত ( সিদ্ধান্তবাগীশ নহে চন্দ্রাভিষেকের প্রস্তাবনা ডরষ্টব্য ) তদীয় পিতা রাঘবেন্দ্রের 
নিকট মহাবিষ্যায় দীক্ষিত হইয়া মহাঁপপ্ডিত ও মহাকবি হইয়াছিলেন ( চিত্রচম্পূর ২৬৪-৬৫ 
শ্লোক )। তাহারই সম্বন্ধে গুপ্তিপাড়ায় প্রচলিত একটি প্রাচীন গ্নোকার্দ আছে-_"গ্রপ্তপল্লী- 
কবিবিষুণ্ মথুরেশো মহাকবি” ( চিত্রচম্পূর ভূমিকা, পৃ, ৭)। তত্রচিত একটি উদ্ভট প্লোক 
মুদ্রিত হইয়াছে (এ, পৃ. ৮)। বাণেশ্বরের পিতা রামদেব তর্কবাগীশ নৈয়ায়িক ছিলেন।' 
তদ্রচিত একটি ক্লোকও মুদ্রিত হইয়াছে । বাণেশ্বরও তাহার পিতার নিকট অধায়ন করিয়া 
প্রধানতঃ ন্তায়শাস্ত্রেই পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রাভিষেকের প্রন্তাবনায় একটি গ্লোক 
হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। যথা, 

কিং তক্ন্যায়নয়াদি-শুঙ্্রসরণীদীক্ষাতিদা ক্ষ্যা দি ভিঃ 

সংপ্রোকৈরপরৈশ্চ সদ্গুণগণৈর্জাতস্ত তন্মিন্‌ কুলে । 

যত্রাশেষকলাবিলাসজলধির্বৈদগ্ধ্যবার1ংনি ধি- 

বাঁরঃ প্রীযুতচিত্রসেন-বহৃধাধীশোহপাতিপ্রেমবান্॥ (৪১ প্লোক) 
বস্ততঃ তৎকালে ন্তায়শাস্ত্রই প্রতিভাপ্রকীশের একমাত্র লীলাস্থল ছিল, কিন্তু তখনও স্বতি- 
ব্যাকরণাদিশাস্ত্রজ্জানহীন “শুফ” টৈয়ায়িকের উদ্ভব হয় নাই। ত্রিবেণীর জগন্নাথের শ্টায় 
বাণেশ্বরও একাধারে নৈয়ায়িক, ম্মার্ত ও মহাকবি হইয়াছিলেন। 

বাণেশ্বরের পরম পাত্িত্য দীর্ঘকাল তাহার অধস্তন বংশধারায় সংক্রামিত হইয়াছিল। 

১৭৮৮ গ্রীষ্টান্ধে নবহীপরাজ ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তরাধিকারঘটিত বিবাদ মীমাংসাকালে পশ্চিম-বঙ্গের 


৭। নবন্ধীপ জোড়াবাড়ীর ৬শশিভূষণ শ্বতিরত্ব মহাশয়ের গ্রন্থাগারে আমরা একটি “মাধুরী” টীকার পুথি 
পরীক্ষা! করিয়াছিলাম। তাহার শেষ পৃষ্ঠে কতিপর় শ্মারক লিপি লিখিত আছে, তন্মধ্যে একটি লিপি এই £-_ 
“্জণতঙগবাদ শি* টীকা! পররামদেষ তর্কবাগীশ স্থানে গুপ্তিপাড়ার ।” বুঝা যার, তখনও ক্ষণভঙ্গবাদশিরোমণি--অথাৎ 
"আত্মত্ববিবেক্দীধিতি* গ্রন্থের গঠনপাঠন প্রচলিত ছিল। 


৪৮ সাহিত্য-পরিষণ-পত্রিকা [ ২য় নংখা। 


তিন জন প্রধান পর্ডিতের বাবস্থা লওয়া হয়--নবহ্ীপের কৃপারাম তর্কভূষণ, ত্রিবেণীর জগন্নাথ 
তর্কপঞ্জানন ও শোভাবাজারের হরিনারায়ণ সার্বভৌম ।৮ শেষোক্ত পণ্তিত বাণেশ্বরেরই 
পুত্র। হরিনারায়ণের জোট পুত্র “চতুতূ্জ ন্তায়রত্ব* দীর্ঘকাল (১৮০৬-১৫ থ্ীঃ মধ্যে) 
কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবস্থাপক ছিলেন। তাহার অনেক ব্যবস্থা 
রামজয় তর্কালস্কার-রচিত *ব্যবস্থাসংগ্রহে* (১২৩৪ সন, দাঁয়কৌমুদী ও দত্তককৌমুদীর সহিত 
এক সঙ্গে প্রকাশিত) মুদ্রিত হইয়াছে । চতুভূর্জের পুত্র মহামহোপাধ্যায় কাস্তিচন্্ 
সিদ্ধান্তশেখর এবং তৎপুত্র “রাধাকা স্তচম্পু”-রচয়িত1 (১৭৭৫ শক) ক্ষেত্রপাল ম্থৃতিবত্ব 
শোভাবাজার রাজবংশের পোষকতায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । 


শোভাকর 


বাণেশ্বর তাহার তিনটি গ্রধান গ্রস্থেই বংশের আদিপুরুষ শোভাকরের নাম সগৌরবে 
কীর্ডন করিয়াছেন। বাটীয় ক্রাহ্মণ-সমাজের চিরপ্রঙলিত প্রবাদ যে, এই চট্ট শোভাকর 
মেলবন্ধনকারী দেবীবর ঘটকের কুলগুরু ছিলেন এবং দেবীবরই তাহাকে “নিল” করিয়া 
যান। প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া নানাবিধ গ্রন্থে ও প্রবন্ধে শোভাকর-দেবীবরের চিত্তাকর্ষক 
কাহিনী হ্থপ্রচারিত হইয়া আছে। ইহা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রস্থত একটি উপন্তাস। এুবানন্দের 
"মহাবংশা বলী” এব* হস্তলিখিত কুলগ্রস্থের সহিত ধাহাদের সামান্ পরিচয় আছে, তাহারাই 
পরিজ্ঞাত আছেন, বল্ল।লী কুলীন ছ্িতীয় সমীকরণীয় চট্ট হলাযুধের পৌত্র শোভাকর থ্রী: ১৩শ 
শতাব্দীর লোক এবং দেবীবরের অন্ততঃ ২৫০ বৎসর পূর্ববর্তী ।৯ প্রাচীন কাল হইতে রাট- 
বঙ্গের নানা স্থানে চট্টবংশীয় “অকুলীন” শোভাকরের বংশধারা ও খ্যাতি ছড়াইয়া আছে। 
কুলাচাধ্যগণ বংশজের কুলমালা বর্ণনায় অবহিত নহেন এবং কুলগ্রস্থে শোভাকরবংশের বিবরণ 


৮। কার্তিকেয়চন্ত্র রায় প্রণীত “ক্ষিতীশবংশীবলীচরিত;” পৃঃ ২৩৯-৩২। 

৯। স্বর্গত নগেন্্রনথ বন্ধ মহাশয়ের সংগৃহীত একটি কুলগ্রস্থ।মুসারে দেবীবরের গুরু ছিলেন "কুন্দ” শোভাকর 
(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাঙ্মণকাও, প্রথম ভাগ, ২য় সং পৃঃ ১৮৫) ইহাও সম্পূর্ণ ান্ত। কুন্দবংশীয় প্রথম 
কুলীন রোষাঁকরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র উদ্ধরণ বা উধে। ২৯ সমীকরণে সম্মানিত এবং তাহার এক পুত্রের নাম “শুভে” 
(ফ্রবানন্দ ; পৃং৩১)। শুভো। হইতে শুভস্করাদি হইতে পারে, কষ্টকল্পন! করিয়া! শোভাকর ধরিলেও তিনি 
দেবীবরের অন্ততঃ ১৫* বৎসর পূর্ববর্তী । যশোহর, তুগীলহাটের পুতিতুণবংণীয় ভা চার্ধাগোর্ঠীর মতে দেবীবরের 
গুরু ছিলেন "পুতি" শোভীকর। কিন্তু পুতি শোভাকরের মৃত্যশকান্ক ১৩৭৭ শক €১৪৫«ব্রী--ঞ্বানন্দ, পৃঃ ৭৭) 
অর্থাৎ দেবীবরের অন্ততঃ ৫* বৎসর পূর্বববন্তী । দেবীবরের সমসাময়িক কোন শোভাকরই তৎকর্তৃক “নিষ্কুল” হন 
নাই। দ্বিতীয়তঃ, “নির্বধংশ দেবীবর" প্রবাঁদটিও সম্পূর্ণ অলীক-_তাহার অধস্তন বহু পুরুষ বিগ্মান ছিল এবং 
সম্ভবতঃ এখনও আছে। সাঞ্চাডাঙ্গার রামহরি ম্যায়ালংকারের ফুলগ্রস্থে (২৭ পত্রে) দেবীবরের অধস্তন ৬1৭ 
পুরুষের নামমাল্া লিপিবদ্ধ আছে $--দেবীবরস্তাঃ কমল-পুণ্ডোভগবান্-ছ্ীচন্ত্র-গো বিন্ব-পুরুযোগ্তমাং, কমলমুত 
কালীদাস (প্রভৃতি ), ততমুত রা'মদেব (প্রভৃতি ), তৎনত রামভগ্র (প্রভৃতি ), তৎহত পরানন্তায়পঞ্চানন, তৎস্থতৌ৷ 
সদানন্দতর্ধবাগীশ-কৃষ্ণাননন্তায়ভূবণৌ সাং ছুয়াবান্সা, উত্তররাট। গোবিদস্ত বিশ্বনাথ, তৎহত কৃ, তৎহৃত 
জানকী, তৎসত| রত্বেখ্বরতর্ববাগীশ-রামন্তা রযাগীশ-রুপ্রবাচম্পতি-রামেশ্বরাঃ ॥ 


৪৯শ বর্ষ ] বাণেশ্বর বিদ্যালক্কার ও চট্টশোভাকরবংশ ৪৯ 


দুপ্রাপ্য এবং ভ্রমসন্কুল। পক্ষান্তরে, ইহা! নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে শোভাঁকরবংশে 
স্বধ্্মনিষ্ঠ বু বিজ্ঞ লোকের অসন্ভাব না থাকিলে কেহই নিজবংশের বিশ্বদ্ধ নামমালা 
পরিজ্ঞাত নহেন। স্বর্গত লালমোহন বিদ্ানিধি মহাশয়ের একটি ভ্রাস্তিমূলক উক্তি অবলম্বন 
করিয়৷ অনেকেই বর্তমানে শোভাকরকে “অবসথী”্বংশীয় সম্পূর্ণ পুথক্‌ এক শোভাকরের 
সহিত অভিন্ন ধরিয়া অজ্ঞাতসারে মূলোচ্ছেদ সম্পাদন করিতেছেন ।১৭ 
গুপ্তিপাড়ার শোভাকর-বংশে বাণেশ্বরের পূর্বে "মহাকবি" মখুরেশ বিদ্া লঙ্কার ১৭৪ 
শকাবে (১৬৭২ শ্বীঃ) *শ্যামাকল্পললতিকা” রচনা করেন। তিনিও পরিচয়-গ্লোকে 
শোভাকরের নাম করিয়াছেন £-- 
তপক্তা ব্রন্মণ্যোজ্বলসগুণশোভাকরকুলে 
বিরাজদ্বিদ্ঞাবতপ্রবরমধুরানাথকবিত।। 
ভবভ্তক্তিশ্রদ্ধামহিমগুণহৃত্রেণ রচিত! 
ৰ সতাং কে দেবি শ্রগিব তমুতাং মোদমতুলম্‌॥ (১৭৬ প্লেক) 
শোভাকর-বংশের অপর প্রধান শাখ!| “পাচড়া” গ্রামে অবস্থিত ছিল। এই শাখায় 
আসামরাজগুরু মহাপগ্ডিত কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশের জন্ম হয়। আমরা সংক্ষেপে এই 
মহাপুরুষের বিবরণ লিখিতেছি। বিখ্যাত আসামরাজ স্ব্গদেব রুদ্রসিংহ ( ১৬৯৫- 
১৭১৪ খ্তীঃ ) শাক্তধন্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্ত উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে লোক পাঠাইয়া গঙ্গাতীর 
হইতে কৃষ্ণরামকে আনয়নপূর্বক সসম্মানে নিজরাজ্যে স্থাপন করেন-__ 
শিমল| গ্রাম্য গঙ্গাতীরে যার থান। 
কৃষ্ণরাম ন্যাঁয়ভষ্টাচার্ধ্য গুণবান ॥ (অসমর পদ্বুরপ্লী, ১৯৩২ থীঃ, পৃঃ ৫১-২) 
এই শিমলা গ্রাম গুণ্ডিপাড়ার অপর পারে ফুলিয়া ও মালিপোতার নিকট অবস্থিত। 
কষ্ণরামই পাঁচড়া হইতে শিমলা উঠিয়া আসেন, তাহার ভ্রাতারা পাচড়া গ্রামেই অবস্থিত 
ছিলেন। স্বয়ং কুদ্রসিংহ এবং তাহার কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষমীসিংহ ব্যতীত সকল পুত্রই কষ্খরামের 
নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন ( পদ্য বুরঞ্ী, পৃ. ৯১ দ্রষ্টব্য )। রুষ্ণরাম কিরূপ ক্ষমতাশালী 
সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, আসামের ইতিহাসে তদ্িষয়ে একটি মনোহর উপাখ্যান আছে। মহারাজ 
কুদ্রসিংহ মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইয়। উপযুক্ত চিকিৎসা ও শাস্তি স্বস্তযয়নাদি দ্বারা রোগের 
উপশম না দেখিয়া “মুকলি মুরিয়া ভট্টাচার্য)” (৫0০01816 [1007:8, 71313966888) অর্থাৎ 
কষ্ণরামকে নিকটে ডাকিলেন এবং নিজের মৃত্যু বা আরোগ্যের যথার্থ সময় জানাইতে 


১*। সনম্বন্ধনির্য়ের এক স্থলে (৩য় সংখ ২৯৮ পৃঃ) বিছ্ানিধি মহাশয় শোভ।করকে “পণ্ডিত হলাযুধভটের 
বংশীয়” বলিয়া! যথার্থ পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু অন্থাত্র (৫১৭ পৃঃ এবং 'বংশাবলী” খণ্ড ২৪৯ পৃঃ) অনবধানতাবশতঃ 
উাহাকে অবসথী সর্বেহ্বরের প্রপৌত্ররূপে ধরিয়াছেন এবং তাহাই চতুর্থ সংক্করণেও গৃহীত হইয়াছে (৩য় পরিশিষ্ট, 
পৃঃ ৬১, ২৩৩-৪১)। “অবসধীপ্বংশের সমস্ত ধারাই অবসথী নামে পরিচিত। শোভাকরবংশীয় কেহই কুত্রাপি 
“অবসথা” বলিক্প! পরিচয় দেন ন1। আমর! যে কতিপয় হস্তলিখিত কুলপঞ্জীতে বাণেশ্বরের বংশাবলী দেখিয়াছি 
সর্বত্র শৌভাকরকে হলাধুধের পৌজ্জ ধর] হইয়াছে। অধস্তন নামমীলায় মতানৈক্য খাঁকিলেও এ বিষয়ে কোন, 
মতভেদ দৃষ্ট হয় ন1। 


৫০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ২ সংখ্যা 


আদেশ করিলেন। ভট্রাচার্ধ্য ভূবনেশ্বরীমন্দিরে পুজান্তে ধ্যানস্থ হইলেন-ধ্যানকালে 
তাহার সমস্ত শরীর ভূমি হইতে উিত কৃমি দ্বারা আবৃত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি বিচলিত 
হন নাই। ভগবতী প্রথম ব্াস্রমুন্তিতে আবিভূর্তি হন এবং তৎপর ভৈরবমৃত্িতে মন্দির 
হইতে তাহাকে দুরে নিক্ষেপ করেন এবং পুনধ্যানস্থ হইলে তাহাকে ধরিয়া জলমধ্যে ফেলিয়া 
দেন। অবশেষে ষোড়শী মৃত্তিতে আবিভূতি হইয়া তাহার কামনা পূরণ করিয়া বলেন, 
১৪ই পৌষ প্রাতে রাজার মৃত্যু ঘটিবে। ঘটন] সত্য না হওয়া পর্য্যন্ত ভট্রাচার্যকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করা হয় এবং পরে মহারাজ শিবসিংহ তাহাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্জানে ৪০০২ টাকা 
১০০ স্বর্ণমুদ্রা ও ১০ পরিবার উপহার দেন ।১১ 


রুদ্রসিংহের জোষ্ঠ ' পুত্র শিবসিংহের রাজত্বকালে আসাম-রাজবাটাতে প্রথম হুর্গাপৃজা 

প্রবস্তিত হয় ( পদ্যবুরপ্তী, ২৮৪ পৃ.)। কৃষ্ণরাম শিবসিংহের জন্য “শতচণ্তীবিধি” ও তাহার 
প্রমাণ বিষয়ে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন। ১৬৫৭ শকাব্দে আসামী অগ্র্থালে 
লিখিত এই গ্রন্থের এক প্রতিলিপি চু'চুড়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ( পত্রসংখ্যা ৯৭) 
গ্রস্থারস্ভ এই' : মা 

যন্মিন্‌ শাদতি পাঁধিৰে কলিরভূৎ সত্যং ধর! জ্জৌরভুৎ 

শ্রীরামস্ত নৃপঃ সমোপি সমভুদ্দশ্রস্ৃতীয়োপাতৃৎ | 

কর্ণোহভূদপি নেত্রয়োরভিমুখোহনলো পি সাঙ্গোহভবৎ 

স প্রীমান্‌ শিবসিংহন।মনৃপতিজ্জীয়াৎ শতং বৎনরান্‌। 

নসতে] কিমিমৌ বিজেতুমতমুং নাসা দেবালয়ে 

অগ্থষ্টং ভূবমাগতো কিমখব| সৌমিক্রি-মীতাপতী । 

তৃয়ে! ভূরিনিশাচরৈরিব ছুরা ধর্ষিন্ুছঃ গীড়িতাং 

ক্ষৌনীং পাতুমুপেয়তুঃ পুনরিতঃ সৌমাররাঁজাত্বজৌ ॥ 

যষ্টোৎফুল্লসরোজসেদরপদং ভৃতৃচ্ছিরোভূষণং 

তন্ত শ্রীশিবসিংহতৃপতিমণে; স্রেহদ্ধিসন্বদ্ধিতঃ | 

তৎক্ষেমায় পরং নিগুঢ়নিগম।ৎ সঙ্গোপ্ামপুদ্ধরন্‌ 

ব্যাতেনে শতচগ্ডিকীবিধিমিমং প্রীকৃষ্ণরামং সুধী; ॥ 


প্রমাণ ভাগের আরস্তে আছে-_ 


প্রত্যুহপ্রকরপ্রগাঢতিমিরপ্র। লেয়রোচিন থং 
বাাকোযারুণপদ্কজপ্রতিকৃতিশ্রীমপ্তবানীপদং। 

চেতো মণ্ডনমাকলয] রুচিরং প্রীকৃষ্রাম: সুধী: 

ব্রুতে সপ্তশতীন্ততেরথ শতাবৃতেঃ প্রমাণং শুভম্‌॥ (8৪ কপত্র) 


বহু বৎসর পূর্বের কৃষ্ণরাম-রচিত “ছুর্গোৎ্সবপদ্ধতি” আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ 


১১। 4000%% 0/ 485017/ 109 [917 00191) ১5061 ৬806 : 718০০, 7.0. 5. 51207721927, 00, 
134-38. 


৪৯শ বধ] বাণেশ্বর বিদ্ভালঙ্কার ও চট্টশোভাকরবংশ ৫১ 


গ্রন্থের প্রারস্ভে ১৬টি মনোহর ক্লোকে কৃষ্ণরাম স্বকীয় কুলবিবরণ প্রদান করিয়াছেন।১২ 
প্রথম ক্লোকে সরদ্বতীর ধ্যান, ২য় লোকে স্বকীয় 'কুলমৌলি, কশুপ মুনির বন্দনা । ৩য় শ্লোক 
এই-_ 

উৎপন্নোহত্র কুলে হুল্গায়ুধ ইতি খ্যাত; স চ স্বাখায়া, 

বিদ্যোৎকর্ষবশালুলোপ দিবিষদ্গোষ্ট্য। গুরোগৌরবং। 

যদ্গ্রস্থার্থনিগুঢ়মন্নকলনাদগ্াাপি বিদ্বদ্গণ। 

মোদস্বেংতিতরাং নিরন্ত চিরজং দুঃংখাবহং সংশয়ম্‌ 
হতরাং কষ্করামের মতে এই বংশের আৃদিপুরুষ কাশ্ঠপগোত্রীয় হলাযুধ একজন গ্রস্থকার 
ছিলেন।১০ ৪র্থ ক্লোকে শোভাকরের বর্ণনা আছে,_- 

তপস্তেজঃক্ষ-ত্্যা দিনকর ইব প্রাছুরগবৎ, 

কুলে স্ব? তত )ম্মিন শোঁভাকর ইতি চ যঃ খ্যাতিমগ্নমৎ। 

কুলীনাঃ শালীনাঃ কিল ভূবি বিলীন1 যদ ভিতঃ 

কুলীনেতি স্বাখ্যাং দধতি হতমানাঃ কখমপি ॥ 
অতঃপর কৃষ্ণরা'ম শোভাকরবংশীয় চারি জন মহাপুরুষের নাম ক্রমান্বয়ে, কিন্ত পরম্পর সম্পর্ক 
ন| লিখিয়া কীর্তন করিয়াছেন-_বাগীশ (৫ প্লোক ), বামন (৬ ক্লোক ), শ্্রীকঠ ( টেংরামারা, 
৭-৮ হ্লোক ) এবং বাজপেয়ী (“কাঠপোড়।” ৯-১০)। অবশিষ্ট ক্সোকে তাহার উর্ধতন 
৪ পুরুষের ও ভ্রাতৃতদ্বয়ের উপাধি ও কীর্তি বণিত হইয়াছে । উল্লিখিত শ্রীকঠ মিশ্রই পাঁচড়া 
শাখার আদিপুরুষ এবং কৃষ্চরাম তাহার অধত্তন সপ্তম পুরুষ ছিলেন ।১৪ এই শাখার কেহই 
গুপ্তিপাড়া আসেন নাই। 

বাণেশ্বরের “চন্দ্রাভিষেক” নাটকে শোভাকর সম্বন্ধে একটি নৃতন তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে 


যে, তিনি চন্্রশেখর পর্বতে মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন,__ 


১২। ন্বর্গত মহামহোৌপাধ্যায় পল্পনাথ ভট্টাচার্য এম এ মহাশয় এক প্রবন্ধে (“আসামরাজের বাঙ্গালী গর”) 
এই মূল্যবান্‌ প্লোকসমুহ মৃক্রিত করিয়াছেন-_প্রতিতা, ভাদ্র ১৩২৩, পৃঃ ১৯৫-২৯*। | 

১৩। বাণেশ্বরের অধস্তন বংশধর ক্ষেত্রপাল শ্মতিরত্ের একটি ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিচয় দেওয়। হইয়াছে 
“হলাযুধাদিনসবিখ্যাতগ্রস্থকারবংশরদ্র”্__বিষ্কনৈবেগ্ভবিচাঁর, পৃঃ ৪৪ । ব্রাঙ্গণসর্ববস্ব-কার ভিন্নগরোত্রীয়। হলায়ুধের 
নামে বতর প্রাচীন নিবন্ধের উল্লেখ পাওয়া! যায়। তন্মধ্যে কোনট! কাশ্ঠপগোত্রীয় হলায়ুধের রন! হইতে পারে। 

১৪। গ্রীকণ্ঠের বংশ বহুবিভ্ীত ; আমরা মাত্র কৃ্রাষের বংশলত। অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি__প্রীকরমৃত 
বশিষ্ঠ, তৎনতাঃ একণঠমিশ্র-মুরারি-বাণকা:, শ্রীক্ঠস্তাঃ গোবিন্দপপ্ডিত-রম চা্য-বারীশীচার্যা-না রাণী চার্যা- 
বান্থদেবাচার্য-কেশব-নুবুদ্ধিমি শ্র-মধুনুদন-হরিহরচ্ঠায়াচার্ধা-জনার্দন ভট্টাচাধ্য-গদাধরঘটকাঃ, রামাচাধ্যস্থতাঃ জগদা- 
নন্দ-পরমানন্দ-পুরুযোতুম-বাদবেন্্রপ্রভৃতয়। পরমানন্দ ( শ্ঠায়বাচম্পতি )হতাঃ ফ্রবানন্দ তর্কবাচম্পতি 
(প্রস্ভৃতরঃ), তৎসতাঃ সার্ববভোৌমভট্টীচার্ধা-ভবানীচরণস্ঠায়পঞ্চানন-হরিচরণতর্কপঞ্চানন (প্রভৃতয়ং ), ভবানীচরপ- 
স্থতাঃ রামচন্র বিদ্যা বাচস্পতি-রামশিরোমণি-বিষ্ঞানি ধিভটা চার্য-রীরামভটা চার্যগঙ্গেশীঃ রামচন্ত্রহুতাং আত্মারাম- 
তর্কবাগীশ-গঙ্গাধরপঞ্চানন-কৃষ্র[মন্ায়বাগীশাং। কৃষ্রামস্ৃতঃ রামানন্দ বিদ্ভালংকার, তৎমুতাঃ রামনিধি- 
তর্কসিদ্ধান্ত-রমাপতিতর্কপঞ্চনন-রামেস্বর স্যায়ালঙ্ক।রাঃ [সাং সিমলা ম।লিপে।ত1]। অধগ্তন নামমাল প্রতিভা 
পত্রিকা মুদ্রিত হইর়াছে। কৃ্ণরামের উত্তি ও তিনটা কুলপন্জী মিলাইক়! এই বিশুদ্ধ বংশলত| অস্কিত হইল। 

২ 


৫২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [| ২ সংখ] 

শোভাকরে! দ্বিজবরঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং বিদ্বান বগ্যকবিতা দিগুণা্ুরাশিঃ | 

যশ্ম্রশেখরগিরো কৃতপুণ্যপু্জঃ সিদ্ধিং জাম পরমাং মনুসত্তমস্ত ॥ (প্রস্তাবনা, ৩৯ ক্লোক ) 
ধবানন্দের “মহাবংশাবলীঃ অনুসারে শোভাকর কাটাদিয়! বন্দ্যবংশীয় মকরন্দস্থৃত দাসো ও 
বিনায়কের “ক্ষেম্য” ছিলেন ( পৃ. ৪-৫)$ শোভাকরের অভ্যুদয়কাল তদনুসারে খ্রীঃ ত্রয়োদশ 
শতাবীর মধ্যভাগে নির্ণীত হয়। বাণেশ্বরলিখিত প্রবাদ সত্য হইলে ভারতের 
ূর্ববপ্রান্তস্থিত চন্দ্রশেখর তীর্থের মাহাত্মযস্থচক ইহাই প্রাচীনতম নিদর্শন । এই মহাপুরুষের 

ংশে প্রায় ৬০০।৭০০ বৎসর ধরিয়া যে সকল পণ্ডিত, কৰি ও সিদ্ধ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 

বর্তমানে তাহার ইয়ত/ করা কঠিন এবং সমগ্র বঙ্গদেশে তাহা প্রায় অতুলনীয়। 


বংশলতা। 


চট্টবংশীয় হলাযুধের বংশে বহুকাল কৌলীন্ত ধ্বংস হইয়াছে । আমরা ঞরবানন্দের গ্রন্থে 
ও তাহার টাকায় শোভাকরের পৌন্র পর্যযস্ত কৌলীন্ত অব্যাহত ছিল, একপ প্রমাণ পাইয়াছি, 
কিন্তু একমাত্র হলাযুধ ব্যতীত কেহই সমীকরণে স্থান লাঁভ করেন নাই। আমরা একটি 
কুলপঞ্জী হইতে শোভাকর ও তাহার এক পুত্রের কুলক্রিয়ার বিবরণ অবিকল উদ্ধৃত 
করিতেছি১« :--শোভাকরম্যান্তি বং বিনায়ক পিতৃমধ্যাংশক্রমে বিপর্যয়ে, অন্তর স্থানে বিনায়ক 
ংশে টুটি। অতএব নপাড়ী বলাহিকোভাব ইতি ঘটকা বদস্তি। তৎস্থৃতাঃ সিয়ো-বাদলি- 
অব্যয়-আইতকা:। বাদলেরাত্তি ব₹ং আখগুলপণ্ডিৎ উচিত পৃতি বাহ্ছ বং রত্বাকর তৎস্থৃতাঃ 
সেথো-রতো-দেবরাজ-আভো-গাভো-বিদো-বামন-(বান্থকাঃ)। [ ঞরবানন্দ। পৃ. ৫, ৯, ১৪ 
দ্রষ্টব্য ]। সেথোর পৌত্র শ্রীকর "অকৃতি” ছিলেন এবং সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই কৌলীন্ত 
নষ্ট হয়। বাঙলার শিক্ষিত সমাজ বর্তমান কালে প্রায় সম্পূর্ণ বিস্বত হইয়াছে যে, বিগত 
শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্ধ্তস্ত প্রত্যেক কুলীন ও কুলীনবংশীয় সন্তরন্ত পরিবারের বংশমালা ও 
কুলক্রিয়াবিবরণ লেখার ভার একমাত্র কুলাচাধ্যসম্প্রদায়ের উপর ন্তস্ত ছিল। বিগত 
এক শতাব্দী যাবৎ ঘটকসশ্প্রদায় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে এবং কুলগ্রস্থের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া 
ধাহারাই বংশাবলী মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহারা সকলেই ভ্রমপ্রমাদের হাত হইতে রক্ষা 
পান নাই। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র নিজ পূর্বপুরুষের নামোল্েখ করিতে ভূল করিয়াছেন, অন্তের 
কথা ছাড়িয়াই দ্রিলাম। একটি মাত্র কুলপত্রী ব্যতীত শোভাকর-বংশের গ্রপ্তিপাড়া-শাখার 
নামমালা আমাদের পরীক্ষিত সমস্ত কুলগ্রস্থে এবং পারিবারিক বংশলতায় মারাত্মক ভ্রমে 
বিপধ্যস্ত হইয়া আছে। আমরা উপসংহারে বাণেশ্বর ও মথুরেশের বিশুদ্ধ বংশলতা মুদ্রিত 
করিলাম। নানা স্থানের কুলগ্রস্থ সম্যক আলোচনা না করিলে কোন বংশলতাই বিশুদ্ধ 
হইতে পারে না, ইহাই আমাদের দৃঢ় ধারণা। 





পিপাসা উল াম 


১৫1 চীকা৷ বিশ্ববিভ।লয়ের ডি সংখ্যক পুখির ৩১৪ পত্র জট 


॥১প বর্ষ] বাণেশ্বর বিষ্ভালঙ্কার ও চট্টশোভাকরবংশ 


৫৩ 
হল য় ধ্‌ 
প্িয়কর 
| 
"1 | চা 
শোভাকর বিভাকর দিবাকর কুবের প্রভাকর 
সিয়ো মা অব্যয় আগ্িত 
শেখে ( প্রভৃতি ) 
মাধব কবিরত্ব 
| | | 01 
গুণাকর পুরাই জগন্নীণ নন্দন 
| 
| 1 | 
ক্স বশিষ্ঠ ভগীরণ হাধীকেশ 
( ইহার বংশ | | 
দশঘর1, মিজীকুল! গ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি র্য 
প্রভৃতি গ্রামে) (পাচড়া, সিম্ল, | 
গোপীনগর প্রভৃতি গ্রামে ) সিদ্ধেস্বর (গুপ্তিপাঁড়া) 
টা পঙ্ডিত 
0. ৃ ৃ 
যাদব ভট্টাচার্য হা বাহুদেষ 
] ও | 
শরীক চক্রবর্তী শ্রীকান্ত ভটাচাধা রমাকান্ত চক্রবত্তী বাদেন্্ ভটাচার্) 
রমণ পঞ্চানন রাজীব পঞ্চানন 
ৃ ] রাঁঘবেন্ত্ গোবিন্দ 
প্রাণবল্লভ গ্যায়বাগীশ 


. | ৮ 
রামভগ্্ ম্যায়ালঙ্কার কালীদাস সিদ্ধান্ত কি লিন 
বিষুসিদ্ধাস্ত শিবরাম তর্কাণংকার 


ূ ] | [ | 
মথরেশ মেহাকবিং) গোগীকানত গৌরীকান্ত মহাদেব সদাশিব গোপাল 
২ 


ম্যায়ালংকার তর্কবাগীশ সার্বভৌম 
কৃ টির, ১ ূ 
রপ্বেস্বর চ্যায়বাগীশ রামদের তর্কবাগীশ রামকৃষ্ণ পঞ্চানন 
২ 


[রায় ররর | 
(১) রামনারাযণ স্তায়ালংকার (২) বাণেশ্বর বিচ্ভালঙ্কার (২) রামকাস্ত তর্কালংকার 
| .._ 


| 
| 
রামকে বাচস্পতি হন বলরাম 





| | 
রঘুনাথ বিদযাবাদীশ কৃষ্চন্ত্র তর্কপঞ্চনন চতুভূ্জ স্থায়রত্ প্রভৃতি 


৫8 সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [হর সংখা। 


সাঞ্চাডাঙ্গার বিখ্যাত কুলাচাধ্য রামহরি স্তায়ালঙ্কারের কুলপঞ্জী হইতে উদ্ধৃত বংশলতা 
গৃহীত। ( যশোহর জয়দিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট রক্ষিত 
এঁ পুথির ৩৫০-৫১ পত্র ত্রষ্টব্য )। গ্রন্থমধ্যে “মথুরেশ চক্রবর্তী মহাকবি খ্যাতি” এইরূপ 
স্পষ্ট লিখিত আছে । মথুরেশের অন্যতম ভ্রাতা মহাদেব তর্কবাগীশের অধস্তন ৮ম পুরুষ শ্রীযুক্ত 
নগেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্ধ্য মহাশয়ের গৃহে যে আধুনিক একটি এবং শত বর্ষের প্রাচীন একটি 
ংশলতা৷ রক্ষিত আছে, তাহার সহিত সিদ্ধেসশ্বর হইতে অধস্তন নামগুলির মিল রহিয়াছে। 
স্থতরাং “গ্যামাকল্পলতিকা”র ভূমিকায় যে মথুরেশের পিতৃপিতামহাদির নাম মুদ্রিত হইয়াছে, 
তাহা সম্পূর্ণরূপে সংশোধনীয়। শ্রীকণ্ঠের ধারায় এক 'পরমানন্ন” ও 'যাঁদবেন্তর' থাকায় সকলেই 
ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই বংশলতান্গসারে বাণেশ্বর মথুরেশের প্রপৌত্র পর্ধ্যায়ের 
লৌক। মথুরেশের অধিকতর ঘনিষ্ঠ পৌত্র-পর্ধ্যায়ের অপর একজন বাণেশ্বর ছিলেন, 
তিনি কালীদাস সিদ্ধান্তের পুত্র এবং সম্ভবতঃ তাহারই বাল্যকালে মথুরেশের স্তোত্রঘটিত 
ব্যাপার ঘটিয়াছিল [ চিত্রচম্পূর ভূমিকা, পৃ. ৭ 11১৬ 
উল্লিখিত কুলপঞ্লীতে এবং অন্ান্ত কুলগ্রস্থে শোভাকর-বংশের আদি কুলস্থান “চান্দড়িয়।” 
বলিয়া লিখিত পাওয়া যায়। ন্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয়ের সংগৃহীত এক কুলগ্রস্থেও 
( তদীয় গ্রস্থের ২য় সং, পৃ. ১৫৬) কুলধবংসকারী প্রাচীন ৰংশজকুলের মধ্যে “চান্দড়িয় চট্টে”্র 
উল্লেখ আছে। ঠান্দড়িয়া বা বর্তমান চীন্দুড়ে নদীয়! জিলায় গঙাতীরে অবস্থিত একটি 
ত্র গ্রাম, সিমুরালী স্টেশনের সংলগ্ন । এই স্থান হইতেই শোভাকরবংশ আয়দা, পাঁচড়া, 
গুধ্িপাড়া প্রভৃতি গঙ্গার পশ্চিম পারে ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাত করিয়াছে সন্দেহ নাই। 


১৬। বর্তমীনে গুপ্তিপাড়ায় « ঘর মাত্র “শোভাকর” আছেন। মথুরেশবংগীয় ভ্রাতৃদ্বয় প্ীযুত সতীশচন্দ্র 
ভট্টাচার্য ও প্রীযূত সনৎকুমার ভট্টাচার্ধ্য, মথুরেশের অন্যতম জ্রাতা মহাদেব তর্ববাগীশবংশীয় প্রীযুত নঙ্গলাল 
ভট্টাচার্য্য (বঠীতল। বাজার ), ৬সতীশচন্ত্র ভটাচাধ্য ( অপুত্রমৃত ) ও ভ্রীধুত নগ্নেন্্রমীথ ভট্টাচার্য এবং অজ্ঞাত- 
শাখীয় ীযুত নঙ্দগকি শোর ভট্াচাধ্য (পাটমহল)। বাণেগ্বর*বংশ এখন গুপ্তিপাড়ায় নাই--কলিকাতা প্রভৃতি 
স্থানে উঠিয়। গসিয়াছেন। এতত্তি মধুরেশ-বংশের এক শাখা শান্তিপুরে আছেন, বঙ্গবাসীর সম্পাদক ভ্রীযৃত 
হরিনাথ ভটাচা্ধ্য. মহাশয় এই শাখায় কৃতী পুরুষ। কানপুরপ্রবাসী ৬হেষচল্র ভট্টাচার্য উল্ত ৬সতীশচক্র 
ভটাচার্যের খুলুতাত ছিলেন । ন্থতরাং তিনটি মাত্র শাখা ব্যতীত গুপ্তিপাড়ার বিশাল শোভাকর-বংশবৃক্ষের সমস্ত 
শাখা কালের করাল গ্রাসে বিলুণ হইয়া গিয়াছে উই 


কালীকীর্তন 
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত 


১৩৪৪ বঙ্গাবের দ্বিতীয় সংখ্যা “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কবিবর ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের রচনাবলী সম্বন্ধে যে আলোচন! করেন, তাহাতে সর্বপ্রথম আমরা 
কবিবরের সম্পাদিত বিস্তৃত ভূমিকার সহিত সাধক রামপ্রসাদ সেনের 'কালীকীর্তন" গ্রস্থের 
কথা জানিতে পারি। “কালীকীর্তন”ই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম গ্রস্থ। বস্িমচন্র 
কর্তৃক রচিত ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত সন্বদ্ধে যে প্রবন্ধ আছে, তাহাতেও আমর! উক্ত গ্রস্থের উল্লেখ 
দেখি না। ঈশ্বরচন্দ্রের কৃপায় প্রাচীন কবিদিগের লুপ্ধপ্রায় কবিতাবলী ও জীবনী আমরা 
পাইয়াছি। তিনিই সর্বপ্রথম উদ্যোগী হইয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া সে সমুদায় প্রকাশ করেন। 
কালীকীর্তন ১৮৩৩ শ্রীষ্টাবে প্রকাশিত হয়। 

এই কালীকীর্ভন গ্রন্থ অতি দুশ্রাপ্য। ইহার এক খণ্ড রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে 
আছে। বর্তমানে বাজারে প্রচলিত সাধক রামপ্রসাদের যে 'কালীকীর্তন আমরা পাই, 
তাহার সহিত ইহার অনেক পার্থকা আছে । সেই জন্য এই গ্রন্থ বর্তমান সংখ্যা পরিষৎ- 
পত্রিকায় মুদ্রিত হইল। 


পুস্তকথানির পৃষ্টা-সংখ্যা ২৭; ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :_ 

ীগ্রীতারা। ত্রিভূবন সাঁর1। কালীবীর্তন গ্রস্থ। লোকান্তর গত ৬ রামগ্রসাদ সেনের কৃত। তরী ঈশ্বরচজা 
গুপ্তের বত্ভানুমারে সংগ্রহণ পূর্বক সংশোধিত হইয়! কলিকা তাস মুজাপুরে প্রীব্রজমোহন চত্রবন্তির গুণাকর হস্তে 
মুদ্রাঙ্কিত হইল। এই গ্রন্থ গ্রহণে বাহার অভিলাষ হয় তিনি মোং জ্োোড়ীসক চাঁষাধোব। পাড়ায় তরী ঈশ্বরচন্্ 
গুপ্তের নিকট অথব| বাগবাঁজার নিবাসি শ্রী মহেশচন্ত্র ঘোষের বাটীতে স্বয়ং কিন্বা লোক প্রেরণ করিলে প্রাণ 
হইতে পারিবেন ইতি । শকাবা ১৭৫৫ ইং ১৮৩৩ সাল। 


পুস্তকখানির ভূমিকা-্বরূপ তিনি যাহ! লিখিয়াছিলেন, নিয়ে তাহা উদ্ধত হইল 
ঈশ্বরস্ত হৃদয়ে পদানুজং সম্নিধায় শশিখগুভালিকে । 
চগ্ডমুওমুখমুণ্ডখগুনশ্রান্তিমস্তরয় দেবি ক।লিকে। 


অথ কালীবীর্তনা নুষ্ঠান । 

স্বস্তি কবিরপ্রনাপরনাম রামপ্রসাদসেনকালীভক্ত।বতারাবতারিত নবীন পদবী কালীকীর্তনাতিধান ভক্তিরস- 
প্রধান মধুরগান পদাধলী পুত্তক অপ্রাচূর্ধা নিমিত্ত সর্ববতো ভাবে সর্ববজনশ্রধণগোচর হয় নাই হদ্তপি গায়ক দ্বার! 
অথব! জগ্গ কোনপ্রকীরে তাহার যৎকিঞিদিংশ কোন২ মহাশয়ের কর্ণপথগত হইয়াও থাকে তথাপি সমুদয় শ্রধণ 
বাতিরেকে তাদৃশাপূর্ব রসা্বাদন হইবার মন্তাবন! হয় না ইহাতে ততত্মহাশয়েরদের যংকিঞিদংশ শ্রবপৌত্বয় কালে 

তত্তাবদংশ শ্রবণ প্পৃহাতে মনের বাগ্রত। সর্ববদ1 ধাকে। 
অপরঞ্চ কালীকীর্তনবাবসায়ি গ্াথক যে কয়েক জন দৃষ্ট হয় তাঁহারদের উচ্চারণানভিজ্ঞত1 ও সামান্থতে। 
অজ্ত! প্রযুক্ত গীতকর্তীর অভিপ্রেত রস ভাবার্ধবযতিমজচ্য রসভঙ্গ হওয়াতে শ্রবণ কালে মনে ম্বখোদয় ন1 হইয়! 


৫৩ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২য় সংা 


বরং খেদোদয় হয় এবং এই পরকীয় দোষে এন্থকর্তীর দে।যানুমান হওয়াতে তাহার এই মহাকীর্তিস্ধধাকরে 
কলক্কোদয় সন্ভববন] হইলেও হইতে পারে। 

অতএব পূর্বোক্ত নানা দোষ পরীহারার্থ এবং এ অপুর্ধব গীতগ্রস্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচূর্যরূপে বহুকাঁল- 
স্বায়িতবার্থ আমি আকরম্থান হইতে মুলপুস্তক আনয়নপূর্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্তনপুস্তক মুদ্রিত করণে 
প্রবৃন্ধ হইয়ছি ইহাতে সাধু সদাশয় মহাশয়ের! নয়নান্তপাত করিলে তাহারদের মনে কালীভক্তিকল্পলতাঙ্কুরবৃদ্ধি ও 
পরগুণগ্রাহিতা প্রকাশ হয় এবং গ্রস্থকর্তার মহাকী্ডি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এভাবৎ পরিশ্রমের হুফলসিদি। 
হয়। 

সংশে।ধিতামপি ময়া বন্থলগ্রয়াসৈগ্গীতাবলীং পুনরিমীং প্রতিশো ধয়স্ক । সন্তঃ স্থশান্তনয়নাস্তনিরীক্ষণেন কৃত্বা 
কৃপামিহ ময়াঙ্বরচন্ত্রগুপ্ডে | 


কালীকীর্তন সংগ্রহকাঁরের উত্তি। 

পয়ার। মত্ত হও বন্ধুগণ কালীপন্সপাঁয়। যে পদ ধরিয়া শিব শিবপদ পায়। কালহর!1 কালদার। কালিকার 
পদে। ভবভয় নাহি রয় সুখ পদে২ ॥ শ্টামানাম মেক্ষধাম বেদাগমে কয়। ম্মরণ করিলে নামে ধামে টেনে 
লয়।॥ এক চিত্ত করি তারে ভঙ্গ এই ভবে । যদি মনেলয় তাহে লয় হবে তবে ॥ ঘোরদুগেডাক সদ] ছুর্গেং 
রবে। দ্রিনেশতনয়ক্লেশলেশ নাহি রবে ॥ শিব।শিব তেজি সবে শবে ভাব শিবে। শিবাঁশিবপ্রদা শিবা শিব দেন 
শিবে॥ ভগ্ন দিয়! মিথা। আশ! মগ্ন হও ধা।নে। তারাতত্ব কর তত্ব গুরুদত্ত জ্ঞানে ॥ ভাঁবে ভাব ভাবি ভাব তাহ! 
নছে দুর। ভাবি ভাবি ভাবি ছুঃখ করিবেন দুর । ভাবির স্বভাব কভু অভাব নাহয়। সে ভাব ভাবিলে শ্তাম1 
চিত্তে নিতা রয় ॥ অতএব হও সবে ভাঁবি ভাবাধীন। তাঁরা তারা মুদে ধ্যান কর দিন২ ॥ শক্তি শক্তিমতে 
যেই ভজে ভক্তিপানে। তারে তারে তারিণী করুণ। দৃষ্টি দানে। দেহ দেহশুদ্ধি হেতু মন যোগে যাগে। 
কালীকালি ন।হি দিয়! হদে তাহে জাগে । কর করযন্ত্রে বান্ধ বিষয় ন1 চাঁও। নিত্য. নিত্য নৃতাকালী হাদয়ে 
নাচাও।॥ মুলাধার স্থান তার মহাঁক।লনারী। মুলীধার জ্ঞান কর মহ1কালনারী ॥ ম্যায় তার ভাব নেয় নান! 
হ্যায় পেতে । ন্যায় যদি তাজ সবে তবে পার পেতে ॥ তর্ক করে বৃথা তর্ক চরণে । তর্ক তাজ স্থান পাবে চরমে 
চরণে । দরশন তত্ব নাহি পায় মিছা ভাবে। দ্রশন পাবে যদি ভাব ভক্তিভাবে ॥ তত্ত্মস্ত্রফাদে পড়ে না হইও 
ভোল!। তস্ত্র কে বুঝিবে তার ভোল! ভেবে ভোল1॥ দেখ সেই মায়ার মায়ার বশ সব। হররাণী হরে হরে করে সদা 
শব॥ ব্রিভুবন মায়ের মায়ের মুলাধার। কালীরূপ কর চিত্র চিত্ত করি সার॥ সাধকের কোমল কমল 
হাদিপরে। শ্যামা থাকে থাকে২ সদানন্দ ভরে ॥ যথ| শত২ শতদল ফুটে জলে। তেমতি মা সর্বঘটে সর্ধ্ধঘটে 
চলে। পেলে হুর্গাপদ তার তরি এই ভব। কিন্তু ভবপারে পারে পাঠাইতে ভব ॥ ভব সিদ্ধুপার হেতু সেতু কর 
হরে। ভব সিদ্ধু সম ছুঃখ নিমিষেতে হরে | কারে দিব উপদেশ দেশ ভাল নয়। দ্বেষে২ ধর্ম কর্ম সব পও হয়। 
নাহি জেনে অহং কার করে অহঙ্কার। জানে নাধে জীবন জীবনবিষ্বাকার॥ ভব পার হেতু সবে ভবে করে 
হেলা । ন1করে সে প্দভ্যালা ভ্যালা৩॥ বালক বা লোক সব এই কলি কালে। দিন২ জ্ঞানহীন বদ্ধ 
পাপজালে॥ লঘু সঙ্গে রঙ্গে সদ! চালে মনোরথ। লোঁচন হীনের স্কা(য় মে জমে পথ ॥ সেই অন্ধ তার স্বন্ধে 
যেই অন্ধ চড়ে। উভয়ে ভ্রমিতে বন কূপ মধ্যে পড়ে ॥ নীচের নিকটে সদ! উপদ্দেশ লওয়1।। নাবিকেরে অর্থ 
দিয়! ডুবে পার হওয়া। সাধু সহ বালে হয় বিজ্ঞান লোচন। পরম পদার্থ তাহে হয় দরশন ॥ জ্ঞানচক্ষু হত 
হেতু ইহা নাহি মানে । দর্পণেতে ধত হুখ অন্ধে কি তা জানে ॥ লৌকের বারণমন ল| মানে বারণ। ললাটের 
ফেরে ফেরে নাঁ জানে কারণ) অজ্ঞান মনুস্ত প্রতি বৃথ! দিই দৌষ। কপালে সকল করে কেন করি রোব॥ 
করে কয়ে তম নষ্ট যেই নুধাকর। সে চাদে কলক্ষগাঁধা ব্যক্ত চরাচর। শিবের প্রধান পুত্র সর্বসিদ্ধিদাত|। 
বিশ্লহর গণেশের কুর্জরের মাথা! ॥ কর্মুভোগ নাহি খণ্ডে শান্তর যুক্তি সার। দেবের ছূর্গতি এই মনুধ্য কি ছার॥ 
ভাল ভাঙল বিনে ভাল নাহি হয় তায়। অদৃ্ট অনৃষ্ট লেখা ধণ্ডান না বায় ॥ কিন্তু সিদ্ধ বাকা এই পুজ হরদার!। 


৪৯শ বধ ] কালীকীর্তবন ৫৭ 
কপালের কপাল তারিণী সর্বসার। ॥ কালি দিয়! কালীনাম ললাটেতে রেখে । বিধি দত্ত বিধি যাহ! রাখ তাহা 


ঢেকে। গণ্তমর্প এই সেই প্রীনাথের উক্তি। ভাবিলে তাহাকে লোক তায় পায় মুক্তি ॥ একান্ত বাসন? তার 
যছে লোক তরে। তাইতো ঈশ্বর গুপ্ত মরন ব্যক্ত করে ॥ 


ত্রিপদী। 


ভাব জীব তেজে মায়া মহেশমোহিনীমায়। মহাবিগ্তা মহেঙ্করী তারা । গত কালাগতকাঁল হাদে ধর সহকাঁল 
কা সর্ব গর্বব খর্ব কার1॥ করহ নিগুঢ় ভক্তি তাহে গাবে মহা শক্তি যুক্তিযুক্ত ব্যক্ত এই ধরা। জানতে! বচনসার 
করিলে উত্তমাচ।র সরো'বরে মীন পড়ে ধরা ॥ কে জানে কালীর মন্্ন নথজ্যোতি পুর্ণএগ্ধ ভাবে মত সর্বব সর্ববসহ| | 
তাবে যথা পুণাবানে তন্রপ মা কোলে টানে যেমন চুহ্থুকে টানে লোহ1। ত্রিগুণে ভুবনজয়ী বর্ণরূপ। ব্রঙ্গময়ী 
কুলকুগ্ডলিনী হংসবধূ। ছুর্গানামামৃত পানে সবিশেষ গুণজ্ঞানে বদন কমলে ক্ষরে মধু ॥ কখনে| পদ্মিনীবাম। কখনো! 
চিত্রিণীরাম। ছলেতে পুরুষ ছলে নারী । নান! বেশে বেশ ধরে মীয়। কত মায়! করে সার মন্দ বুঝিতে না পারি! 
ব্রঙ্গারপে পালে ক্ষিতি বাণীরূপে কণ্ঠে স্থিতি অন্নদ অদ্থিক। কাশীমধো। কমলে কমল! হন মাতা কত মতে রণ 
হরগৌরী হন মধ্যেং | দ্বৈত ভাব ত্যাঞ্ কর জ্ঞানচগ্ষু যত্ে ধর লহ সার উপদেশ | জীবে দিতে মোক্ষধাম 
সেই ব্রহ্ম গুণধাম ধারণ করেন নানাবেশ॥। যেজন যেভাবে ভাবে হারে তুষ্ট সেই ভাবে না দেন ভক্তের মণে 
কাঁলি। সদাশিব অ।আারাঁম কতু সীতা কতু রাম বিধি বিষুঃ যা রাধা! সা কালী॥ কৃষ্করূুপে বাঁশী করে সদা 
রাধা নাম করে প্রেমানন্দে প্রফুল গোকুল। কুপ্ীবনে নান! ছলে গোপিকাঁর মন ছলে মনো রম। স্থান সে গেকুল। 
গাধ।রূপে ব্রঙ্ছনী রী সে ভাব বুঝিতে ন।রি কলক্কিনী বলে ঘরে পরে। লঙ্জাতয় পরিহরি মুখে বলে হরি হরি 
হরিপ্রেমভৃষ। অঙ্গে পরে ॥ কালীরূপে কাল পরে কটিপরে কর পরে গলে দোলে শবমুও্ সব। এলোকেশী 
সর্ববনাশী অটহাসী সর্ববনাশি অসী করে রণে করে শব ॥ শিবরূপে যোগ্রবলে নদ। বে।ম২ বলে ছাড়মাল1 গলে করে 
শিঙ্গে। গায় ধূল1 যোগে ভোল!| হয়ে ভোল1 ভব ভে।ল! শিক্গে ফুঁকে পাবে সবে শিঙ্গে ॥ ধনুধারি রামরূপে যুদ্ধ 
করে নানারূপে পাষাণ ভাষাণ সিন্ধুজলে। ছলেতে হইয়া সীতা! জনকে বলিয়। পিতা নিজে নিজাঙ্গন। নিজ বলে। 
হইয়া! অদ্বৈতবাদী জগতের বন্ত আদি কালী রাঙ্গা পায় রাখ মন। এক ভিন্ন ছুই নয় বিরূপ যে জন কয় ধরাতলে মু$ 
দেই জন॥ উপাসন! ভেদমাত্র বারিপূর্ণ করি পাত্র রবিছায়া দেখ সেই জলে। হবে ব্রদ্ম নিরূপণ ত্রিভুবনে 
সর্বক্ষণ প্রশংসা! প্রদীপ তবে জলে ॥ অতএব বন্ধুবগ ভেজিয়। কর্ধের বর্গ ব্রন্ম উপসগ করি রহ। ণ1 কর অভ্তস্তি 
ছেষ লয়ে সার উপদেশ ঈশ্বরের ভাব সদ| লহ ॥ 

প্রীঈশ্বরচন্তা গুপ্ত । 


অথ গুরুবন্গনা। 


বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণং। অন্ধপট খোলে ধ্বন্ধ সব হরণং ॥ জ্ঞানাঞ্চন দেহি অন্ধকি 
নয়নং। বল্পভ নাম শুনায়ত করণং ॥ কেবল করুণাময় গুরু ভবসিদ্কৃতারণং । তপনতনয়- 
ভয়বারণকারণং ॥ স্ুচারু চরণ য় হ্বদে করি ধারণং। প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণং ॥ 


অথ কালীকীর্তনারস্ত ৷ 


প্রভাত সময় জানি হিষগিরি রাজরাণী উমার মন্দিরে উপনীত । মঙ্গল আরতি করি 
চেতনা জন্মায় রাণী প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত ॥ বারে ডাকে রাণী জননি জাগৃহিও। 
আগত ভা রজনী চলি যায়। পুলকিত কোকবধু শোক নিভায়॥ উঠং প্রাণ গোরা 


৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। | ২ সংখা 


এই নিকটে দীড়ায়ে গিরি উঠ গো। উদয়তি দিনকৃতি নলিনী বিকসতি এবমুচিতমধুনা তব 
নহি ৩1 সুত মাগধ বন্দি কতাঞ্জলি কথয়তি নিদ্রাং জহিহি ৩। গাক্রোখানং কুরু করুণাময়ি 
সকরুণ দৃষ্টি ময়ি দেহি ৩। 

ভজন । চলগে! মন্দাকিনীজলে। শিবপূজা বিল্বদলে। মাঈ শুনয়ল-মাইকি ভাষা। 
তখন গৌরীর কনক কমল মুখে মুছু২ হাস ॥ মা ডাকিছে রে। কোকিল কলরুত। শীতল 
মারুত। হতরুচি সংপ্রতি ভাতি শিখী নায়ক মলিন বিলোকনে কুমুদিনী কম্পিতবি গ্রহা 
মূলিনমুখী । কলয়ূতি শ্রীকবিরঞুন দীনদয়াময়ি দুর্গে ত্রাহি ৩। 

তখন রত্বসিংহাঁসনে গৌরী নিকটে মেনক] গিরি অনিমেষে শ্রী অঙ্গ নেহারে । রাণী বলে 
পুণ্যতরু ফল সেই মন্দিরে প্রকাশ এই দু'হে ভাষে আনন্দ সাগরে । প্রভাতে অঙ্গ নেহারই 
রাণী। দলিত কাম্ব পুলকে তনু স্থুললিত লোচন সজল হরল মুখে বাণী। ঘেরল অসল 
সবই রমণী মুখ মণ্ডল জয়২ কিয়ে প্রতিবিহ্ব অন্গমানি। কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্রকি মাল বিলম্বিত 
ঝলমল কো বিধি দেয়ল আনি। হিমকর বদন রদন মুকুতাবলি করতল কিসলয় কোমল 
পাণি। রাজিত তঁহি কনকমণি ভূষণ দিনকর ধাম চরণ তল খানি। ভব কমলজ শুক নারদ 
মুনিবর জপই ধ্যান অগোচর জানি । .দাঁস প্রসাদ বলে সোহি ব্রঙ্মময়ী জগজন মন বিকচকর 
তঁহি ভানি। র 

রাণী বলে ওগো! জয়া ভাল কথা মনে গো হইল । জয়া বলে পুণ্যবতী কি তোমার মনে 
গো হইল ॥ রাণী বলে আমি কব কর্য! ভেবেছিলাম । আর বার আমি ভূলে গেলাম ॥ এখন 
উমার অঙ্গ চায়্যা মনে গো হইল। রাণী বলে নিজ অঙ্গ গ্রতিবিষ্ব হেরি উমার কায়। পুনঃ 
হেরি উমার অঙ্গ আমার অঙ্গে শোভা পায় ॥ এ কথা বুঝাব আমি কারে। আপন অঙ্গে 
যখন পড়ে গে। আখি। উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো! দেখি ॥ স্থকাঞ্চন দর্পণ উমার অঙ্গ 
বটে। প্রতিবিষ্ব দেখা যায় দাড়ালে নিকটে ॥ সকলের গ্রতিবিদ্ব দর্পণেতে লয়। দর্পণের 
যে গুণ সে গুণ জলে কেমনে রয় ॥ স্ফটিকে গ্রহণ করে জবা পুশ্প আভা। স্ফটিকের শুভ্রতা 
কেমনে লবে জবা ॥ হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতী শুন। তোমার অঙ্গের গুণ নয় ও 
শ্রজঙ্গের গুণ॥ তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল। শ্রীঅঙ্গের যে গুণ সে গুণে 
মিশ!ইল ॥ উমাছাড়া হয়ে একবার দেখ দেখি অঙ্গ । অমন আর কি দেখা যায় তার কি গ্রসঙ্গ। 

ভজন। হয় নয় অস্তরে গো রয়াা। আপন অঙ্গ দেখ গো চায়্যা॥ প্রাণধন উমা আমার 
গুণ স্থধাকর। আম! সবাকার তন্তু নিশ্মল সরোবর ॥ এক চন্দ্র আভা শত সরোবরে 
লখি। তোম| কর্য| নয় সকল অঙ্গময় মা বিরাজে যখন যে নিরখি ॥ এক মুখে কত কব 
উমার বূপগুণ। উমার রূপে নানারূপ প্রসবে সংহারে পুন ॥ দাস গ্রসাদে বলে এই সার 
কথা বটে। পুষ্প যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে সর্ববঘটে ॥ 

রাণী বলে ওগো জয়া কুম্বপনে প্রাণ আমার কাদে। গত ঘোরতর নিশি, রাহু ষেন 
ভূমে খসি, গিলিতে ধায়্যাছে মুখটাদে ॥ শুনেছি পুরাণে বহু মুখখান বটে রাহ শরীরের 

ইজ! বটে কেতু । এ বাছুর জট মাথে দারুণ ত্রিশূল হাতে বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু। 


৪৯শ বর্ষ] কালীকীর্তন ৫৯ 


ভজন। রাহু গ্রাস করে যে শশীরে । সেই শশী রাহছুর শিরে। কোথা গেলে গারবর 
শিব স্বন্তযয়ন কর গঙ্গাজল বিশ্বদূল আনি । সর্ব ওষধির জলে স্নান করাও জয়! বলে সর্ব্ব 
বিশ্ন নাশ তাহে জানি ॥ শ্রীরামপ্রসাদে দাসে এ কথা শুনিয়া হাসে শিব স্বস্তযয়নে কিবা 
কাম। যদি ছুর্গা বুঝে থাক আমার বচন রাখ জপ করাও মার দুর্গানাম ॥ 

ভজন। শিব স্বস্তায়নে কিবা কাম। শিব জপে এই ছুর্গানাম।॥ শ্রীদুর্গানাম গ্তণ 
গানে। শিব না মরিল বিষপানে ॥ মার নামের ফলে, চরণ বলে। শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে 
দুর্গানাম সংসারসাগরে তরি । কাগ্ারি তায় ত্রিপুরারি ॥ যে ছুর্গানাম বিদ্ব হরে। সেই 
দুর্গা কন্ঠারূপা তোমার ঘরে ॥ 


গিরিরাজন্থন্দরী স্নান করাইয়া গৌরী পুনঃ বসাইল সিংহাসনে । তখন গদ২ ভাবভরে 
ঝর২ আখি ঝরে সাজাইল যেমন উঠে মনে ॥ স্ুচার বকুলমালে কবরী বাদ্ধিল ভালে 
হরিচন্দনের বিন্দু দিল। উপরে সিক্দুরবিন্দু রবি কোলে যেন ইন্দু হেরি নিমিষ তেজিল ॥ 
দোথরি মুকুতাহার কোন সহচরী আর গেঁথে দিল উমার কপালে । অন্ুমানে বুঝি হেন 
চাদ বেড়া তারা যেন উদয় করেছে মেঘের কোলে ॥ তারার কপালে তারা তারাপতি যেন 
তারা ঘের! তারায় তারা সাজে ভাল । বদন সুধাংশু যেন তাহে তারা মুক্ত ঘন কেশরূপ ঘন 
করে আলো ॥ হাসিয়া বিজয়া বলে ম্ঘে নহে কেশ ছলে রানুর গমন হেন বাসি। মুখ বিস্তারিয়া 
ধায় দস্তশ্রেণী দেখা যায় মুক্তা নহে গ্রাস করে শশী ॥ জয়া বলে বটে এই পুণ্যকাল ইথে দান করা 
ভাল চিত্ত বিত্ত দান উমার পায়। কুপানাথ উপদেশ প্রসাদ ভক্তের শেষ প্রাণদান দিয়া লইতে 
চায়॥ জয়া বলে এ বদনে দিলে চাদের তুলনা। ছিছি ও কথা তুল না॥ ছি ছি ঘার 
পায়ে টাদ উদয় হয়। তার মুখে কি তুলনা সয়॥ শ্রীমুখমণ্ডল হেরি বিদগধ বিধি। 
নিরজনে বমি নিরমিল কলানিধি ॥ শ্রীমুখ তুলনা যদি না পাইলে চাদে। সেই অভিমানে 
চাদ পায়ে পড়ে কাদে | এ কথা শুনিয়া সখী বলিছে জনেক। সবে মাত্র এক চাদ এ দেখি 
অনেক ।॥ ভূবনবিখ্যাত চাদ স্ধার আধার । পরিপূর্ণ হৈলে দেবে করয়ে আহার ॥ 
এই হেতু ও চাদের দেবপ্রিয় নাম। বিচার করিল মনে বিষু গুরণধাম ॥ বাসনা হইল স্থধা 
সঞ্চয় কারণে। চাদ পাত্র বলিয়া রাখিল বদনে ॥ পুরাতন পাত্র চাদ ভূমে আছাড়িল। 
দশ খণ্ড হয়ে রাঙ্গা চরণে পড়িল ॥ কত জনে কত কহে সার শুন কই। এক চাদ দশখগ্ডচায়ে 
দেখ এ ॥ চাদ পল্ম ছুইন্থ্টি করিল বিধাতা। চাদ আর কমলে হইল শাত্রবতা ॥ হাসিয়া 
বিজয়া বলে একি শুনি কথা। কেন টাদ কমলে হইল শাত্রবতা ॥ চাদ বলে ইহ] সয় কি 
আমার। আমার শোভা যার মুখেরে যায়। ছিরে কমল তাই হইতে চায়॥ এত বলি 
মহা অহঙ্কাবে চাদ উঠিল আকাশে । অভিমানে কমল সলিল মাঝে ভাসে ॥ উচ্চ পদ পেয়ে 
চাদ ক্ষমা নাহি করে। বিস্তারিয়া নিজ কর পল্মশোভা হরে ॥ বিধাত। জানিল চাদ তেজ 
করে বু। করিল প্রবল শক্র রাহু আর কুহু ॥ নিরছি যুগল শত্রু ছাড়িয়া আকাশে । ভয় পেয়ে 
অভয় পদে করিল প্রবেশে ॥। অভয় পদ ভজনের দেখহ প্রভাব। শক্র ভাব দুরে গেল 
দ্রোহে মৈআ ভাব ॥ দুই স্ষ্টি করি বিধিনাপাইলন্থখ। করিল তৃতীয় স্থষ্টি এই উমার 


৬০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! | ২ সংখ্যা 
মুখ। রাহ কুহু গরাসিল বদন প্রকাশি। উভয়তঃ সিতপক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী ॥ বাহিরের 
অন্ধকার গগনাদে হরে। মনের আধার শ্রীববনে আলো! করে ॥ রাণী বলে আমি সাধে 
সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম, উমা একবার নাচ গো। একবার নেচেছ ভবে, তেমনি 
কর্যা আর বার নাচিতে হবে। নৃপুর দিয়াছি পায় স্থমধুর ধ্বনি তায় গো। শুনেছি নিগৃঢ 
বাণী চারি বেদ নৃপুরের ধ্বনি ওগো আমার উমা নাচে ভাল। মা. নেচে সফল কর মায়ের 
ইহ পরকাল ॥ বাজে ডম্ষ জগবম্প মৃদগ্ধ রনাল। বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল।॥ 
চৌদিগে বেড়িল নব২ বধুজাল। পৃর্ণচন্দ্র বেড়া যেন স্বর্ণপদ্মমাল ॥ প্রসাদ বলে ভাগ্যবতীর 
প্রসন্ন কপাল। কন্যা সেই যার পদ হৃদে ধরে কাল ॥ কুমারী দশমবর্ষা স্বর্ণকাস্তিছট|। 
শশহীন শশাঙ্ক স্থপূর্ণ মুখ ঘট|॥ তৃবনে ভূষিত রূপ এটামাত্র ছল। তুজঙ্ভৃষণ রূপ করে 
টলমল ॥ ভজন। রূপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে। বাম্ধা কি ভূষণ ছলে॥ প্রভাতে নূতন 
গান শুন ম্মেরযুতা। উধাকালে উত্তি উল্লসিত শৈলন্থতা॥ শ্রীরাজকিশোরে মাতা তুষ্ট 
স্থতজ্ঞানে। প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে ॥ অরমিক অভক্ত অধম লোকে হাসে। 
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে ॥ শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্ন। রচে গান 
মহাঅন্ধের গুঁধধ অঞ্চন ॥ ৰ | 

জয়া বলে আমি সাধে সাজাইলাম বেশ বানাইলাম জগদদ্বা চল পুষ্পকাননে । চল২ 
পুপ্পবনে জয় দাসী যাবে সনে ॥ জগদঘ্ধে ও চলতি চিত্তপদচলনা। লোহিত চরণ তলারুণ 
পরাভব নখরুচি হিমকরসম্পদদলনা ॥ নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন সুমধুর নৃপুর 
কিচ্ধিণী কলনা। সকল সময়ে মম হৃদয়সরোরুহে বিহরসি হরসি শিরসি শশিললনা ॥ 
কল্পতরুতলে শ্ররাজকিশোর ভাবে বাঞ্চ৷ ফল ফলন । ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞজন কাতর 
দীনদয়াময়ী সতত ছল ছলনা ॥ 


জয়া বিজয়া সঙ্গে নগেন্দ্রজাতা। পুষ্পকাননে ক্রীড়তি বিশ্বমাতা ॥ মত্ত কোকিল 
কৃজিত পঞ্চস্বরে। গুণ২ গ্রঞ্জিত মন্দ ভ্রমরে ॥ তরু পল্লব শোভিত ফুল্প ফুলে। মাতা 
বৈঠতি চারু কদঘ্বমূলে ॥ মুখমণ্ডলমে শ্রমবারি বরে। পরিপূর্ণ সুধাংশু পীযূষ ক্ষরে॥ 
চারু সৌরভসঙ্গ স্থধীর সমীর। প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সবাক্য গভীর ॥ পুলকে তন্গ পুরিত 
প্রেমভরে। শিব শঙ্করী শঙ্কর গান করে ॥ করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে। শিব 
শত স্বয়ভু দিগম্বর হে॥। ভব ঈশ মহেশ শশাহ্কধর। অ্রিপুরাহ্থরগর্ধব বিনাশকর ॥ 
জয় বেদবিদাত্ঘর ভূতপতে । জয় বিশ্ববিনাশক বিশ্বগতে ॥ ত্রিগুণাত্মক নিগুণ কল্পতরু । 
পরমাত্মা পরাতপর বিশ্বগুরু ॥ কমনীয় কলেবর পঞ্চ মুখে। মম চারু নামাবলি গান 
খে ॥ স্থর ৈবলিনী জলে পৃতজটা। জটালম্থিত চারু শুধাংশু ছটা ॥ ছটা ব্রদ্ম কটাহ 
তব ভেদ করে। করে শূর্গ বিষাণ শশী শিখরে ॥ গ্রসীদ২ প্রসীদ প্রভু হে। লোকনাথ 
হে নাথ প্রত শভূহে॥ ভব ভাবিনী ভাবিত ভীম ভাবে। ভবভঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে ॥ 

প্রেয়সীর খেদ গানে সদাশিবের উচ্চাটন করে প্রাণে লোল চিত্ত উঠে চমকিয়া। ধ্যান 
করে প্রাণেশ্বরী গমন শিখরিপুরী নন্দি আন বৃষভে সাজাইয়া॥ কাদদ্ব কুহ্থম অন্থ পুলকে 
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পৃণিত তন্থ ঈশান বিষাণ পুরে নাচে । উভয়ত মত্ত গৃঢ বৃষারূঢ চন্দ্রচ্ড় ভৈরব বেতাল চলে 
পাছে ॥ ধুয়া ॥ তাল বেতাল রে নাচিছে কাল বাজিছে তাল বেতালে ধরিছে তান। কেহ 
নাচিছে গায়িছে তুলিছে হাত । বলিছে জয়ং কাশীনাথ ॥ প্রেয়সীর প্রেমবখে গদ২ 
তচ্ছরসে খসিছে কটির বাঘাম্বর। শিরে স্থুর তরঙ্জিণী কুল২ উঠে ধ্বনি সঘনে গরজে বিষধর ॥ 
ভনে রামপ্রসাদ ভাল স্থখদদ বসম্ত কাল ॥ 


উপনীত মন্দাকিনীতীরে | নিরধি সুন্দরী মুখ মরমে পরমস্থখ লোচন তিতিল প্রেমনীরে ॥ 
নন্দী একি রূপমাধুরী আহা মরি আহা মরি আমা গঠিল যে সে কেমন বিধি । চঞ্চল মন মীন 
হাদি সরোবর তেজি প্রবেশিল লাবণ্য জলধি ॥ আহা মরি২ কিবা রূপমাধুরী হাসিং স্থধারাশি 
রে । অপাঙ্গ লোচনে মোহিনী কি গুণে চৈতন্য নিগুঢ় হরে ॥ কে রে কুঞ্ধরগামিনী তঙ্গ 
সৌদামিনী প্রথম বয়স রঙ্ষিনী। যৌবন সম্পদ ভাবে গদ২ সমান সঙ্গে সঙ্গিনী ॥ কে রে নিশ্মল 
বর্ণাভা ভূজগমণি ভূষণ শোভা হরে । ভূষণে কিবা কায। পূর্ণচন্দ্র কোলে খছ্যোত যেমন 
প্রকাশে না বাসে লাজ ॥ ভণে রামপ্রসাদ কবি নিরখি স্বন্দরী ছবি মোহিত দেব মহেশ। 
তুলে কামরিপু জর২ বপু সে রূপের কি কব বিশেষ । 

যদি বল অনৃঢ। কালের এ কি কথা। শিব ও শিবা ভিন্ন ভবে কি শুনেছ কোথা । 
উভ্ভয়ত সুসম্ভাষ সঙ্কেত সংবাদ। উভয়ত চিত্তমধ্যে জন্মে মহাহলাদ ॥ আজ্ঞা কর কাল কত 
কাল হেতা রব। কালক্রমে কল্যাণি ৫কলাশ পুরে *॥ রমণীর শিরোমণি পরম 
রতন। রতন ভূষণে কার নাহি বা যতন ॥ নিজে হংন হংসী সদ মানসগামিনী। চৈতন্রূপিণী 
নিত্য স্বামীর স্বামিনী ॥ নখজ্যোতির পরং ব্রহ্ম শুনেছ কি সেটা । নিখিল ব্রদ্গাগুকত্ত্রী কর্তা 
তব কেটা॥ আমার এই ভগ্ন অঙ্গ তুঞঙ্গ ভূষণ। তোমার বিহনে নাহি অন্য প্রয়োজন ॥ 
. পুরুষ বিহনে হয় বিধবা] প্রকৃতি । প্রকৃতি বিহনে আমার বিধবা! আকৃতি ॥ অনুচ্চাধ্যানাধিরূপা 
গুণাতীত গুণ। নিগুণণে সগুণকর-প্রসব ত্রিগুণ ॥ নিজে আত্মতব বিদ্যা তত্ব শিবতত্ব। 
তব দত্ত তত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব ॥ তুমি মন বুদ্ধি আত্মা পঞ্চ ভূত কায়া। ঘটে২ আছ 
যেমন জলে সুরধ্যছায়া ॥ বেদে ধলে তুমি ঘোগী তত্ব কর্যা ফিরে। সেই বস্ত্র এই তুমি 
মন্দাকিনীতীরে ॥ দাক্ষায়ণী দেহত্যাগ দক্ষে অপমান । শিখরীকে দয়া করি তব অধিষ্ঠান । 
মর্ম কয়্যাস্বস্থানে প্রস্থান শৃলপাণি। জননী চুলিল যথা গিরিরাজরাশী। বাল্যপীলা এই 
মার জনকভবনে । গোষ্ঠলীলা অতঃপর একাম্বকাননে ॥ 
অথ গোষ্ঠলীলারস্তঃ 

শঙ্করী কহেন প্রভূ শঙ্করের কাছে। শঙ্করী সমান স্থান আর নাকি আছে ॥ শঙ্করীর 
কথায় হাসেন পঞ্চানন | শঙ্করী সমান স্থান একাম্রকানন। 

ভজন। আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে। যাব হে একাত্ম বনে ॥ কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের 
আদেশ। একাত্তর কাননে মাতা করিল প্রবেশ ॥ চরাইতে ধেছু বেণু দান দিল ভব। অধরে 
ংযোগ করি উর্ধ মুখে রব ॥ স্রভির পরিবার সহম্রেক ধেনু। পাতাল হইতে ওঠে শুনে 
মার বেণু॥ এ 
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ধূা। জগদন্থা রে যব পুরে বেণু যব পুরে বেগু ধায় বৎস ধেঙ্ু। উঠে পদরেণু, রেণু ঢাকে 
ভাস্কু ভাবে ভোর তন ॥ গতি মত্ত মাতঙ্গ দোলায়ত অঙ্গ । কি প্রেমতরঙ্গ সোমা কি রঙ্গ 
নেহারে পতঙ্গ ॥ হত কোকিল মান সথমাধুরী তান স্বরে হরে জ্ঞান যোগী তেজ্ে ধ্যান ঝুরে 
মন প্রাণ ক্ষণে মন্দ ভাষে। ক্ষণে মন্দ হাসে চপলা প্রকাশে রামপ্রসাদ দাসে প্রেমানন্দে ভাষে। 

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপ বধূ বেশ। কধিত কাঞ্চন তঙ্থ প্রথম বয়েস ॥ বিচিত্র বসন 
মণি কাঞ্চন ভূষণ। ত্রিভুবন দীপ্ত করে অঙ্গের কিরণ ॥ স্বয়স্তু যুগল হর স্থরনদীকুলে। 
বয় পৃজেন নৃত্া করপদ্ম ফুলে ॥ নাভিপন্ম তেজি ভ্রমে বাণী ক্রমে২। লোমাবলী ছুলে 
চলে করিকুস্ত ভ্রমে ॥ ঈশ্বরীমোহন ইযু নয়ন তরল। বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল ॥ 
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড । ফেরে করে লয়ে ছাদ ভোর দুপ্ধভাগ্ু॥ ভালেতে 
তিলক শোভা শরচারু বয়ান। ভণে রামপ্রসাদ দাস মার এই এক ধ্যান ॥ 


ভজন । এমন রূপ যে একবার ভাবে। ভাবিলে সাধুঙ্গা পাবে ॥ একা কাননে 
জগতজননী ফিরে । ঘন২ হই২ রব করে সঙ্গিনীরে ॥ সব নিন্দি গজপতি গমন ধীরে২। 
নীলাম্বরাঞ্চল পবনে চঞ্চল আকুল কুস্তল ব্যাপল শিরে ॥ মহাচিত্ব অরুত্বদ কোপে বিধুস্তদ 
গরাসে যেমন পূর্ণ শশীরে । বিবিধ বধূ যোগায় মধু তন্ন সথশীতল সমীরে ॥ ঘন ঝরে শ্রম- 
জল গলিত কজ্জল, যেমন কাল সাঁপিনী ধায় নাভিবিবরে । 

ধুয়া। ম! ডাকিছে রে আয় স্থরভী নব২ তৃণ তটিনীজল সতিল দূরে ধায়ত কাহে আয়রে 
স্বরভি। উমার মধুর বেণু শুনিয় শ্রবণে। সারি২ নিকটে দাড়াল ধেসগগণে ॥ উর্ মুখে 
বিধুমুখী নিরখিয়া থাকে । ছুনয়নে প্রেমধারা হাম্থারবে ডাকে ॥ লোমাঞ্চ সকল তঙ্গ ছুগ্ধ 
শ্রবে কাটে । স্থরভির নব বৎস উমার অঙ্গ চাটে ॥ স্থবরভির নব বস শোভা উরূপরে । 
মন্দাকিনীধার! যেন স্ুমেরুশিখরে ॥ ঘন২ পুম্পবৃ্টি জগদস্বাশিরে। সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে 
ভাসে প্রেমনীরে ॥ কৌতুকে আকাশপথে হরি হর 'ধাতা। গোচারণে গমন করিলা 
বিশ্বমাতা ॥ ভূবনমোহন মার গোচার্যা লীলা । মহামুনি বেদব্যাস পুরাণে বণিলা ॥ 
একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেএু। এবে নিজে গোপাঙ্গনা বনে রাখ ধেস্থ ॥ আগে 
ব্রঞ্জপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্তা। এবার হয়েছে কোন গোপালের কন্ত। ॥ আজো 
তোমার গুণ কেজানে। মৎস্য কৃর্ধ বরাহাদি দশ অবতার । নানা রূপে নানা লীলা 
সকলি তোমার ॥ প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি সুম্মস্থুলা। কে জানে তোমার মূল তুমি 
বিশ্বমূলা ॥ তারা তুমি জো্ঠা মূলা অচরমে সতী। তব তত্ব মূলে নাই শ্রতিপথে জুতি ॥ 
বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব। শক্তি যুক্ত শিব সদা শক্তি লোপে শব ॥ অনস্ত- 
রূপিণী চারি বেদে নাহি সীমা। স্বামী মৃত্যু্যয় তবু ভাড়ঙ্ক মহিমা ॥ ইন্ডরিয়াপামধডষঠান্ 
চিন্ময়রূপিণী। আধার কমলে থাক কুলকুগুলিনী ॥ অনন্ত ত্রহ্মাণ্ডে বটে নাশ করে কাল। সেই 
কালে গ্রাস করে বদন করাল ॥ এই হেতু কালীনাম ধর নারায়ণী। তথাচ তোমারে বলে 
কালের কামিনী ॥ ব্রহ্গরদ্ধে, গুরুধ্যান করে সব জীব। কালীমূঠি ধ্যানে মহাযোগী 
সঙ্গাশিব ॥ পঞ্চাশত বর্ণ বটে বেদাগম সার। কিন্ত যোগীর কঠিন তারা রূপ নিরাকার ॥ 


৪৯ বর্ষ] | কালীকীর্তন ৬৩ 


আকার তোমার নাহি অক্ষর আকার । গুণভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার ॥ বেদবাক্যে 
নিরাকার ভজনে ঠকবল্য। সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য ॥ প্রসাদ বলে কালো রূপে 
সদ! মন ধায়। যেমন রুচি তেমনি কর নির্বাণ কে চায়॥ 


পয়ার। 


পশ্ুবংশ কাস্তি কান্তি নেত্রে একবার । নিরখ পতিত জনে ক্ষতি কি তোমার ॥ তণে 
শৈলে কৃপে গঙ্গাজলে চন্দ্রকর। সমান নিপাত বিশ্ব ব্যক্ত শশধর ॥ ছুর্গানাম ছুল্পভ লবার 
প্রাককালে। জপিলে জঞ্জাল ফায় নাহি লয় কালে ॥ কিজানি করুণাময়ী কারে হৈলে বাম। 
সম্পদ রক্ষার হেতু জপে দুর্গানাম ॥ দুর্গানাম মোক্ষধাম চিত্তে রাখে যেই । সে তরে সংসার 
ঘোরে সব পুজা সেই ॥ ব্রহ্মা যদি চারি মুখে কোটি বর্ষ কয়। তথাচ মহিমা! গুণ সীমা নাহি 
হয় ॥ মহাব্যাধি ঘোর যুগে যদি দুর্গে বলে। কষ্ট নষ্ট চিরাযুঃ অচিন্ত্য ফল ফলে ॥ দছুম্বপ্রে 
গ্রহণ দুর্গ স্মরণে পলায়। পুনরাগমন ভয় পরবর্ণে গায়॥ শ্রীফুর্গা ছুর্জভ নাম নিম্তারের 
তরি। কেবল করুণাময়ী শ্রানাথ কাগ্ডারি ॥ তথাচ পামর জীব মোহকুপে মজে । ইচ্ছা 
স্ধে বিষপান তাপ এড়ে ভয়ে ॥ বদন কমল বাকা স্ুুধারস ভর। স্থুবোধ কুবোধ বেদে 
গম্য নহে নর॥ তব গুণ বর্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু। স্থধারসমাধুরী কি স্মরহরবধু। 
শ্রীরাঞ্জকিশোরে তুষ্ট রাজরাজেশ্বরী। কালিক1 বিজয়ী হরিচিত্তমোহ হরি ॥ আসনে 
আনন্দময়ী অধিষ্ঠান স্থখে। তব রুপালেশে বাণী নিবসতি মুখে ॥ চঞ্চল অচলা গৃহে তব 
পূর্ণ দয়া। অকাপমরণহরা অচলতনয়া ॥ প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবনিতশ্বিনী। চিত্তাকাশে 
প্রকাশে নবীন কাদন্ধিনী ॥ 

ইতি কালীকীত্তনং সমাপ্তং | 


কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬০ সনের ১ আশ্বিন, ১ পৌধ এবং ১ মাঘের “সংবাদ প্রভাকরে, 
সাধক রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ দিয়াছিলেন। এ সকল সংখ্যার “সংবাদ প্রভাকরে। 
সাধক রামপ্রসাদ্দের বনু অপ্রকাশিত কবিতা ও তাহার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। 
ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসা্দের জীবনচরিত এবং সঙ্গীতাদি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছ৷ 
করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টান ১৭ অক্টোবর তারিখের “সংবাদ-প্রভাকরে' নিমোক্ত 
বিজ্ঞাপনটি বাহির হয়, 
কবিরপ্রন »রামগ্রসাদ সেন। 
উক্ত মহায্মীর “জীবন চরিত" এবং তাহার প্রণীত সঙ্গীতাদি নান! বিষয়ক কবিত1 সকল আমর! অবিলম্বেই 
টাক সহিত পুস্তকাকারে প্রকটন করিব, তাহার মুল্য নির্দিষ্ট করিয়া! পরে প্রকাশ কর] যাঁইবেক 1***এই বিষয় 
সংগ্রহ করণার্থ আমর! বিংশতি বংসরাবধি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি,*****1% 


কিন্তু শেষ পধ্যস্ত ঈশ্বরচন্দ্রের এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় নাই। 


+* শ্রীযুক্ত ব্রজেজ্রনাথ বঙ্দোপাধ্যায় --ঈত্বরচন্ত্র গুণ্ত, (২য় সং)) পৃ. ৫*। 


চন্দ্রশেখর স্মৃতিবাচষ্পতি 
 শ্ীচিন্তাহরণ চক্রবর্তাঁ এম্‌ এ 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচাধ মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিগত সংখ্যায় 
( ৪৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্য!, পু. ৯-১২ ) জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে 
জগক্নাথের অন্যতম পুবপুরুষ চন্দ্রশেখরের গ্রন্থাবলীর পরিচয় দিয়াছেন। কিছু দিন পূর্বে 
কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি আলোচনার প্রসঙ্গে আমিও এই মহাপুক্ুষের 
কিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে দুই একটি কথা ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
প্রবন্ধের পরিপূরক হিসাবে কাজে লাগিতে পারে। তাই আমি সংক্ষিপ্তভাবে এখানে 
আমার বিবরণের সারাংশ প্রদান করিতেছি । 

চক্জরশেখরের পূর্ণ নাম বোধ হয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর স্মৃতিবাচম্পতি। বাজ 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র কতৃকি বর্ণিত ধর্মদীপিকার পুথির পুম্পিকায় চন্দ্রশেখর নামের পুর্বে 
“মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়।১ আর এই ধর্মদীপিকার প্রারস্ভিক ক্লোক- 
গুলির মধ্যে তৃতীয় শ্লোকটিতে চন্দ্রশেখর স্থৃতিবাচম্পতি উপাধির ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয়।* | 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাহার বিবাদভঙ্গার্ণবে নিরতিশয় শ্রদ্ধার সহিত একাধিক বার 
চন্দ্রশেখরের উল্লেখ করিয়াছেন । বিবাদভঙ্গার্ণবের ইংরেজী অন্থবাদক কোলক্রক সাহেবের 
মতে চন্দ্রশেখর ছিলেন জগন্নাথের মাতামহভ্রাতা।৩ অথচ দীনেশবাবু তাহাকে জগন্নাথের 
জ্যেষ্ঠ পিতামহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। জগন্নাথের মূল গ্রস্থে চন্দ্রশেখরের যে উল্লেখ 
আছে, তাহাতে সম্পর্কটা কি ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে দেখা দরকার । কোলক্রকের অনুবাদ 
অনুসারে তিনি 207 9709181019 27910080097, 12000091) 5088108৮1+ অথবা 
“ড8,০8870881 737)99800970৪,বূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন । 

চন্তরশেখর তাহার ধর্মদীপিকার প্রারস্তে নাতিম্পষ্টভাবে তাহার যে কুলপরিচয় দিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেবলমাত্র ষড়দর্শনবিৎ এক বিদ্াভৃষণের নাম 
পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে এই বিষ্তাভৃধণকে চন্দ্রশেখরের পিতামহ বলিয়া মনে 
হয়। কিন্তু অধ্যাপক কীথ, টমাস ও কাণের মতে বিস্ভাভূষণ চন্দ্রশেখরের পিতা ।£ চন্দ্রশেখর 


১। 96093 ০? 99195:00 112170507100-৮81১৯১৯ | এই পুধিখানিতে গ্রন্থের নাম দেওয়া 
হইয়াছে “ধর্ম্মবিবেক'। | 
২1 শ্রীচন্্রশেখরে! নাগা খ্যাতে। বাচম্পতিঃ স্বৃতৌ। 

৩) [01£59---১ম খণ্ড, পৃঃ 2৬1. 

৪। ০80910£95 ০ 521396110 20 11916110 2153 10 0১5 বি ০৫ 005 10019 078০6, 
৬০], ]]) ৫৯১৯) 131910179 01 10187952580, পৃ ৫৬৫ । 


৪৯শ বর] চন্দ্রশেখর স্মৃতিবাচস্পতি ৬৫ 


পিতার নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । স্তিসারসংগ্রহে তিনি 
একাধিক বার পিতামহের মত ও গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি উল্লেখের বিবরণ 
দীনেশবাবুর প্রবন্ধে পাওয়া যার। আমি আর একটির সন্ধান পাইয়াছি। এক্ষেত্রে তিনি 
তাহার পিতামহকূত আহ্বিকমীমাব্স! গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন ।« | 

চন্দ্রশেখরের গ্রন্থ তিনখানির মধো দ্বৈতনির্ণয়ই সর্বকনিষ্ট_--অপর ছুই গ্রস্থেই এইথানি 
উল্লিখিত হইয়াছে» গ্রন্থ তিনথানিরহই একাধিক পুথি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত 
আছে ও বিবিধ বিবরণ-গ্রন্থে বণিত হইয়াছে । সংক্ষেপে এই বিষয়ের দিগদর্শন করা 
যাইতেছে £- | 

ধর্মদীপিকা--লগুনের ইত্ডিয়। আফিস লাইব্রেরী (ক্যাটালগ ৩১৫৭০, দ্বিতীয় খণ্ড 
৫৯১৯), এসিয়াটিক সোপাইটি ([, 9. 1, ৩৮৮২, ৫১৩৩ ),? রাজেন্দ্রলাল মত্রের ০8০9৪ 
01 98/091516 1159 ২1৬৫০) ৫১৯১৯, হরগ্রসাদ শাস্ত্ীর ব০০199৪ 01 38108177188 
১১৯২ | 

স্থৃতিসারসংগ্রহ-_-কলিকাঁতার সংস্কৃত কলেজ ( ক্যাটালগ--২।২০৩), ইগ্ডয়া অফিস 
( ক্যাটালগ ৩১৪৯০ ), এনিয়াটিক সোসাইটি ([]. 4. 42 এবং ক্যাটালগ ৩২০৭৪ )। 

দ্বৈতনির্ণযম--কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ (ক্যাটালগ ২।৭৯), এসিয়াটিক সোসাইটি 
(7. 4. 40), 


&। বিবৃতং পিতামহকৃতাহিকমীমাংসায়াম্‌--শ্বতিসারসংগ্রহ (এসিয়াটিক সোসাইটার পুখি-_][. 4, 
42-পৃঃ ১৫২ )। 

৬। শ্মৃতিসারসংগ্রহ-_-এসিয়াটিক সোদাইটার পুধি 1]. /৯. 42, পৃঠ ১৫৩, ১৬১ ব্যবহার্ধত1 তু অন্মাতি- 
দ্ৈতনির্ণয়ে ব্যবস্থাপিত] দ্রষ্টব্য1--ধর্দাদীপিক1 (সোসাইটীর পুথি ৩৮৮২, পৃঃ ৩৪ ক )। 

৭। ৪১৩৩ সংখ্যক নামহীন পুথিখানি ধর্মদীপিকার একখানি অসম্পূর্ণ পুথি । ৩৮৮২ সংখ্যক পুথির সঙ্গে 
সাধারণভাবে ইহার মিল আছে। ৩৮৮২ পুধির ১--৯ ক ও ৩৩ খ--৪*খ অংশ ইহাতে নাই। ১/* (খ) 
পৃষ্ঠার প্রথম গংস্তি (.. ৩৮৮২ পুধির ৩৩ থ পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তির) পূর্বাধে স্পষ্টতঃ নির্দেশ কর! হইয়াছে যে, 
পুথির এই স্থানে কিছু অংশ ক্রটিত (অত্রান্তং পতিতম্‌)। ইহার পরবতী অংশের সহিত ৩৮৮২ পুথির ৪* থ 
পৃষ্ঠার শেষ ছুই পংভির মিল দেখা যার়। 


ভারতচক্দের অনদামঙ্গল 
শ্বীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ 


[ পাঠভেদ নির্ণয়--৪৮শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর ] 


মুপ্রিত পুস্তক 
বোরা চিতি-_ 


_ নানাজাতি বোড়া 
সষ্টিহেতু জোড়ে২ গড়িল! বিশ্ুর ॥ 


পুথির পত্র-_-৩৯ 
বার চিতা-- 


_-নানাজাতি ধোড়। 
- বিশ্ব কশ্মী গড়িলা বিস্তর ॥ 


দেবগণের নিমন্ত্রণ 


মুদ্রিত পুস্তকে ধুয়া_-১৪ লাইন । 
প্রথম ছুই লাইন উভয়তঃ এক । 
দেবগণ সঙ্গে লয়ে ইন্দ্র দেবরাজ 


কুবের আইল] সঙ্গে লয়ে নিজগণ 
আইল ভূজঙ্গপতি থাকিয়া পাতালে। 


ষোল কলা সঠিত-- 
স্বগণ সহিত বুধ-_ 
গৈত্যগুরু মহাকবি--- 


ধন্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন 
বিশ্বনাথ বিনা কার লাগে বিশ্বভার ॥ 


মুরতি প্রকাশ তাহা পুরণ করিলা 


পুথিতে ধুষ়্া মাত্র ছুই লাইন-_ 
চল সভে কাশী মাঝে যাব। 
অন্নদ! পূজ্িবেন হর দেখিবারে পাব ॥ 
সগণ সঠিত আইলা-- 
কুবেরের সঙ্গে আইলা যত যক্ষগণ 
--তেজিয়া পাতাল । 
পুধির পজ্র--৪* 
পরিপূর্ণ হইয়া__ 
বিবুধ সহিত-_ 


দৈতাগুরু মহাকায়-- 


_-যার নিয়োজন ॥ 
বিশ্বনাথ বিনে আর কার লাগে ভার ॥ 


_পুরাণে কহিলা 


৪৯শ বর্ষ ] ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ৬৭ 
মুদ্রিত পুত্তক পুধির পত্র--৪১ 

মুদ্রিত পুস্তকে “তবে ত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে” 

“তবে ত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে” এই ছত্রের পরে এইক্ূপ £₹ 

এই ছত্রের পরই--- বিষম সাধনা তার অতি ছুরাসাধ্য। 


“করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা” 
পুথিতে এই ছুই ছত্রের মধো ৬টি অতিরিক্ত 
ছত্র আছে। 


কি সাধ্য আমার যে আমার হবে সাধা ॥ 
তপস্তায় তার দেখা পাইতে দুর্লভ 
রুপা করে যদি তবে আনন্দে সুলভ 
কাশীর মঙ্গল হেতু সবে দেও মন। 

তবে সে পাইতে পার্বতীর দরশন । 

এই কয় ছত্র মুদ্রিত পুস্তকে নাই। 
ইহার পর--“করিয়াছি পুরী বটে” 
ইত্যাদি । 


শিবের পঞ্চতপ 


শরীর জন্মিল শাল পিয়াল তমাল ॥ 


পুথির পত্র--৪২ 
ভাল পিয়াল তমাল ॥ 


ব্রহ্মাদের তপ 


সম শীত বরিষা আতপ 


নৈথত রাক্ষল রীত-.প্রাত 


--অস্থি চশ্ম অবশেষ 
সমাধি করিয়া আছে জান ॥ 


ধ্যান ধারণায় অচঞ্চল 

প্রজাপতি রূপভেদে-_ 
উর্ধপতি উর্দমুখে জপে। 

দিক বিদিক ভেদ নাই 


তপস্যা অনগ্থমনে 


মনসিজ্জ বরিশায় জপ 


_-রীতি--গ্রীতি 
-_অস্থি তৈল অবশেষ 
শশ্াণ 1 


ধান ধ্যায় শিন অচঞ্চল 
গ্রজাপতি মুত্তিভেদে- 

উর্দধপদী উদ্ধমুখে জপে 
দিগািক ভেদ নাই-_ 
পুথির পত্র--৪৩ 


--তপন্যা অনস্তমনে 
( পাঠান্তর--আনন্দমনে ) 


৬৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা। ২য় সংখ্যা 
অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান 


মু্িত পুস্তক পুথির পত্র---৪৩ 
কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে । কলকোকিল অলিকুল ফুলে । 
বসিলা অন্নপূর্ণা মণিদেউলে ॥ (মুদ্রিত পুগ্ুকের ২য় ছত্র পুথিতে নাই ) 
কুহু কু₹ু ইত্যাদি কুহু কোকিল করয়ে হুহুঙ্কার | 


গুন২ ভ্রমরা করয়ে ঝঝঙ্কার। (ঝঙ্কার? 


তর তরু .**** ঝর ঝর বাতে -নবদলপাতে || 
থরে ঘরে নান। ছন্দে-- নানা যন্ত্রে 
তরুকুল গ্রফুল-_ মুকুলিত প্রফুল্ল 
দেবী অধিষ্ঠানে হইল-__ দেবীর প্রভাবে 
পুথির পত্র--৪৪ 
সম্মুখে রহিলা মবে ভয়ে নিরুত্তর ॥ মুখে কহিলা নভে সভয়ে অন্তর ॥ 
সকলে করেনস্ততি নাচিয়া গাইয়া সকলে নমস্তরতি করে নাচিয়া গাইয়া । 
অল্নে পূর্ণ কর বিশ্ব_ অল্নে পূর্ণ হৈল বিশ্ব 


শিবের অন্নদাপুজ। - 


বিশদ পক্ষ শুভ ক্ষণে বিধির পক্ষ-- 
_- অশেষ উপহার _--মশেষ পরকা বু. 
-সকল বেদে কয় --সকল দেবে কয় 
সর্বতো ভদ্র নাম-- সর্বতা ভয় নাম-*- 
লিখিলা আপনি বিধাতা । নিশ্মিলা আপনি-_ 
সম্মুখে হেমঘট আদ চারু পট -আছাদি চারি পাট 


পড়িয়া স্বন্তি খনছ্ধি বিধি ॥ পড়িয়৷ স্তরতি খষি বিধি। 


রে 
%/ 


৪৯মা বর্ষ | ভারতচন্দ্ের অন্নদামঙ্গল 


মু্রিত পুণ্তক পুধির পত্র--৪৫ 
--সম্ধ্যাধিবাস করি _গন্ধাধিবাস করি 
--প্রণমি সাবধানে প্রতিমা সাবধানে 
অন্নদার বরদান 


(মুদ্রিত পুস্তকের ধুয়া--"ভবানী বাণী বল 
একবার” ইত্যাদি ৪ ছত্র পুথিতে নাই) 


ধন্ঠ সে এ দিনে মোরে যে করে অতিথি ॥.. ধন সেই এই দিনে যে করে অতিথি । 
অষ্টাহ মঙ্গল যেই অষ্টাহ মঙ্গজলগীত-_ 
নবমীতে অষ্টমঙ্গলার লমাপন _-অষ্টমঙ্গলায়-_ 
ধাতুময়ী মোর ঝারি-- --মোর মূর্তি 
গাওয়ায় যগ্ঠপি শুন তার ক্রমফল ॥ গান করে কিন্বা! শুনে তার এই ফল 
সমাপিবে শুক্র বারে-_ সমপিবে__ 

পুথির পত্র--৪৬ 
করুণাসাগর বিনে কেবা রূপা করে করুণা আক র-- 
--মহেশমহিল1- -মহেশমহিমা 
আধধ্যাবলি__ আছ্যা বলি- 

ব্যাসবর্ণন 
হাহা হইতে অঠার পুরাণ সংহতিতে আঠার পুরাণ (নংহতি » সংহিতা ?) 
চলনে কতেক আট্বাটু ॥ চরণে কতেক আছে পাটু ॥ 
কপালে চড়ক ফোট। গলে উপবীত মোটা কপালে চড়োক ফোট।1,__-ঘটা, 
--কলিমগ বাঘথাবা -বাহুমুলে চিত্রবূপা 


স্ভান্বি মাল করতলে __অক্ষমালা৷ করতলে 


৭০ সাহিত্য-পরিষণ্-পত্রিকা [২ সংখ্যা 


মুদ্রিত পুন্তক 
_-সঙ্গে ফিরে অন্ক্ষণ 


নিগম আগম যত 


--চিরজীবী নরাকার লীলা 


-ভ্র্যঙ্গক গিরীশ হর 


পুরাণ সংহিতা যত 


পুধির পত্র--৪৬ 
সঙ্গে লইয়া অনুক্ষণ 


আগম নিগম বিতা (1) পুরাণসংহাত গীতা 


_চিরজীবী নরাকার লীল' 
পুথির পত্র-৪৭ 


--জান্ধক মতেশ্বর 


শিবপুজ। নিষেধ 


কিকরনর হরি ভজরে। 


ভাবিবারে পরিণা ম-- 
হরি ভজি ইত্যাদি। 


গুরুবাক্য শিরে ধরি 
ভারতের ভৃষা হরিপদরজ রে 


- সিদ্ধান্ত কৈন্ু এই 


নিরাকার ব্রহ্ম তিনি বূপেতে সাকার 
তমোগুণে শিবরূপ অতঙ্কারময় ॥ 


বে সবে তরি ভজ হরেরে ছাড়িয়া 


_শ্তরি ভজ রে। 


জরিবারে পরিণাম-_ 
পর্ণকাম কমলজ ভজ রে। 


ভগুবাকয--- | 
ভারতের ভর্ম! (ভরসা) হরিপদরজ রে ॥ 
এই ধুয়ার পর--“দিধা কল্পভঙ্গ লিখ্যতে |” 
তার পর-বেদব্যাস কেন শুনহ খধিগণ। 


সিদ্ধান্ত হইল এই 


নিরাকার ব্রঙ্গ ছিন রূপেতে সাকার । 
ভমোগুণে শিবের অহঙ্কার আদিময় ॥ 


পুথির পত্র--৪৮ 
-ভরি ভজি-- 
“আজা দিল কৃষটচন্দ্র” এই ছুই ছত্রের ঠিক 
পূর্ব পুথিতে আছে -_ 
ব্যামদেব চলিলা লয়! নিজগণ । 
পথে পথে করি হরিনাম সংকীর্তন ॥ 
এই ২ ছত্র পুগ্তকে নাই। 


৪৯শ বর্ষ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল . ৭১ 
শিবনামাবলী 
মুদ্রিত পুস্তক পুথির পত্র--৪স 
( পুথিতে নাই. 
ইহার পরেই-- 
“জয় কৃষ্ণ কেশব” ইত্যাদি 
খধিগণের কাশীষাত্র! 


( পুথিতে নাই । 


হরিনামাবলী 
কুতকাননরগ্জন কুগ্জকাননবঞ্চান 
নিত্য নিক্ষিয় মোচন নিতা নি জ্রিলোচন 
নিউ জীবন ; ভাবত প্রিয় জীবন 
হরিসংকীর্তবন 

নান। রসে নাচিয়া গাইয়! নানা বেশে 
পৃর্বরজ রসোদ্গার মাথুর বিরহ আর পূর্বরঙ্গ রস আর মথুরাবিহার কাব 
কেহ তারে ধরে তোলে কোল কেহ তাহে ধরি দেয় কোল 
আদি অস্ত মধ্যে সে সকল আদি অগ্র প্রসঙ্গ সকল 
আনন্দে লোচনে ঝরে জল সবার লোচনে ঝরে জল 

পুথির পত্র-৪৯» 
অবতীর্ণ তৈল ভূমগ্ডলে _ভমণ্ডল 
দেবকী*'.*...ছলে _-স্থল 


মুদিত পুস্তকের--ব্রজ পোড়ে দাবানলে” 
হইতে “করিলেন কাননে ভোজন” পথাস্থ 
পুথিতে নাই । 


৭২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ২য় সংখা। 


ব্যাসের শিবনিন্দী * 


মদ্রিত পুস্তক পুথির পত্র--৪৯ 
“অভেদ কহে চারি বেদ*__ পুস্তকে আছে, 
পুথিতে নাই । 
পুথির পত্র--৫« 
সে মজে মোহকুপে _মহাকৃপে 
১শবগণে কঙমত করে উপহাস কত জনে কত মত করে উপহাস 
যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শব যেই শিব সেই আমি আমি সেই শিব 
মোর পূজা বিনা শিবপূজ্জা নাঠি হয় শিবপৃজা বিনে মোর পূজা নাহি হয়! 
শিবপূজা না করিলে মোর প্জা নয় শিবপৃজ্ঞা না করিলে সোব পৃজ। নয় ॥ 
মুছিয়া ফেলিল। হরিমন্দির তিলকে _হরিমঞ্জরী-- 
পরিলা রুদ্রাক্ষমালা শৈর-অচ্চগত ফেলিয়া পড়িল রুদ্রাক্ষ শিবাহগত 
ব্যাসের ভিক্ষা বারণ 
গণেশ শৈশব কুবের বান্ধব-_ 
পুথির পত্র--৫১ 
কি দোষে মুছিল হরিমন্দির ফৌোটায় --হবি মঞ্জির| ফোটায় 
তার গলে হরি হরে থাকি গলে গলে _হরি হর থাকি কুতুহলে 
বালক কুকুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি বালক কুকুর নিয়া দেয় তাড়াইয়া ৷ 
বাসদেব গেল৷ অন্ত গৃহস্থের বাড়ী । অন্তের বাড়ীতে গিয়া রহিল! দাড়াইয়া 
কাশীতে শাপ 

তব পদে আশুতোষ, তব পদ অন্কতোশ 
পদে পদে মোর দোষ, দেহে২ মোর দোশ 


* বস্ুমতী সংস্করণ গ্রন্থে ( কলেজ-লাইব্রেরীর যে পুস্তক অমি ব্যবহার করিয়াছি) ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা নাই ৷ ফলে, 
"হরিনংকীর্তনে”র শেষাংশ, "বানের শিবনিন্দ। প্রসঙ্গ' সম্পূর্ণ এবং “ব্যাসের ভিক্ষা! বারণ” সম্পূর্ণ ও “কাশীতে 
শাপ” প্রসঙ্গের প্রথম কয়েক ছত্র বঙ্গবাসী সংস্করণের সঙ্গে মিলাইয়াছি। এরূপ ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠাও মিলাইয়াছি। 


৪৮শ বর্ষ | ভারতচন্দের অন্নদামঙ্গল ৭৩ 


মুদ্রিত পুণ্ক 


কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী 


আকাশ পবন জল অনল অবনী 
আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া 
অগ্যাপি সে শাপে_ 


আমার ছুনধম হবে-- 


পুধির পতর--৫২ 

মুডিত পুস্তকের--তিংব আম বেদবাস 
এই দিচ্ছ পাশ” হইতে তিন ছর (ণ্অন্ত্র যে 
পাপ হয় তাহা খাণ্ড কাশী পয্যন্ত ) পুখিতে 
নাই। 

কাশীতে যে পাপ হবে হরে অভিলাষী 
( অথব। “হরে অভিনাশী” )। উঠাব পরেই 
“এই তেতু ভিক্ষা নাঠি দিল কাশীবাসী” 

( এই ছব্র পুশুকে নাই) 


আকাশ পাতাল জল-_- 
পশ্চাতে চলিল জয়া সমুখে বিজয়া 
_সে পাপে 


আমার কুনাম 


অন্দার মোহিনীরূপ 


থাকিতে অধরে ইত্যাদি 


ফুলধনু তু ইত্যাদি 


হরি হয়ে ভারিলেক বুক বিদ্ধাইয়। 


চক্ষে ধিনি মুগ ভাগে মবগমধবিন্ু 


পুপির পত্র--€৩ 
রভিতে অধরে স্রধ! সাধ করে 
স্থর্পা ধীরে ধীবে কালিকা। 
( পুথিতে এই তিন লাইন, *ফুলধন তন্ন” 
ইত্যাদির পরে আছে । 
ফুলধন্ট তনু দোখ ভূরু ধন্ট 
ভইয়া কুশন বক্রিমা 


হার হৈয়া রভিলেক বুক বিদারিয়া 
চক্ষু জিনি মৃগচক্ষু ভালে ইন্দু 


"রতন কাচুলি” হইতে “কোকিলা চারি পাশে" 
পর্য্যন্ত ৪ লাইন পুস্তকে আছে, পুথিতে নাই 


৭8 সাহিতা-পরিষশ্-পত্রিকা 


মুদদিত পুম্তক 
দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া । 
মায়াময় একথা নি-- 
অতি বদ্ধ করি তবে তাহাতে রাখিয়া ॥ 


কোথা হৈতে পুণ্যরূপা_ 


| ২য় সংখা 
পুথির পত্র--৫৩ 


-মায়া মূত্তি হৈয়া॥ 
মায়া করি-__ 
অতি বুদ্ধ জীব করি তথায় রাখিয়া 


কোথা হইতে অন্নপূর্ণা 


শিব ব্যাসে কথোপকথন 


_-গৃঁহ পোষিণী 
_ভারনাশিনী 
মহাক্রোধে মহারুদ-_ 
শুল আন ইত্যাদি-_ 


ধরিতে নারেন অন্নপূর্ণার কারণে । 


অভেদে যে জন ভঙ্গে সেই ভক্ত ঘ্বীর 


মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ। 


ব্যাসদেব রুদ্ররূপী দেখি মতেশ্বরে। 
ভয়ে কম্পমান . থরে থরে ॥ 


বুঝিতে নারিন্গ কিবা ধণ্ম কি অধন্ম 
শিবেরে করিয়া শান্ত ব্যাসে বর দিল! 


মণিকণিকার স্নানে পাইবে আসিতে । 


পুথির পত্র--&৪ 
এই অনুচ্ছেদের ধূয়ার পুস্তকের “শিব- 
সোহাগিনী” পুথিতে নাই। 
--গুহপোষিণী 
“মধুভাষিণী” পুথিতে নাই । 
--ভবতোষিণী-_ 


মহাক্রোধে মহাদেব 
শুল আন বলিয়া নন্দীরে দিলা ডাক । 


বধিতে নারিলা-_ 


নিগম আগমে বাক্ত বুঝে যেই ধীর | 
পুথির পত্র--৫৫ 
মনে ভাবি দেখিয়া জানিতে যেই পাপ। 


কথায় বুঝিল ব্যাস ইনি মহেশ্বর । 
-থিরে থর । 


' --কিবা ধশ্মাধন্ম কশ্ম। 
--ব্যাসেরে বলিল! | 


মণিকণিকার ঘাটে পাইবে আসিতে ॥ 
( জাইতে ) 


৪৯শ বধ | 


মুদ্রিত পুস্তক 
আজ্ঞা দিল৷ কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদি 


ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প৫ 


পুথির পত্র--«৫ 
অন্নপূর্ণী মঙ্গল রচিল কবিবর । 
শ্রীযুক্ত ভারতচন্ত্র রায় গুণাকর 


ব্যাসের কাশী নিম্নমাণোগ্যোগ 


তুচ্ছ লোক আছে যারা-_- 


তবে আমি বেদব্যাস- 
বিধি সঙ্গে বিরোধিয়। তপশ্তায় ভর দিয় 


সকল পাইব যথ। বসি 


উচ্চ লোক-- 

"স্ব করে উপহাস" ইত্যাদি 

“নলিলে মৃত্যু নাই” পয্যন্ত পুথিতে নাই 
পুথির পত্র--€৬ 

আগি এই বেদব্যাস-_- 


সর্বকশ্ম তেয়াগিয়া-_ 


সকল পাইব এখা বনি 


গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভার্থনা। 


শ্মশানে বেড়ায়-_ 
গণ্ডে মুও অস্থিমালা 


গঙ্গা আছ যেই শিরে 
জটায় তাহার তব অবতার 
সেই নিরঞ্জন চিৎস্বব্বগী জন 


না জানি স্নানের ফল। 


সারে বেড়ায়--- 
গলায় অস্থির মালা 


তুমি আছ তেঞ্ি শিরে 


_-এই অবতার-_ 
পুথির পত্র--৫৭ 
জেই নিরঞ্জন চিৎরূপী হন 


ন।জ্ঞানি স্থানের ফল। 


ব্যাসের প্রতি গঙ্গার অভ্যর্থনা 


শিব বিনা কাশী কে করে আর ॥ 


লীলায় অন্ধক-_ 


-কাশী করিবে আর 


লীলায় অন্গুক-_ 


৭৩ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২ সংখা 


মুদ্রিত পুস্তক পুণির পত্র-€৭ 
কামিনী লইয়া বিহরে সেই কাশী ভইয়। বিরাজে সেই 
আমি অক্নপূর্ণ। যার গৃহিণী অন্নপূর্ণা দেবী যার গৃহিণী 
তব নাম ভব করিতে পার ভব নাম টিকা পার 
পল্মপত্রে ঘেন বল বিলাগী টি 


(ইহার পর ৪টি ছত্রমুদ্রিত পুম্তকে 
বেশী আছে। পুথিতে নাই )। 


ব্যাসের কৃত গঙ্গার তিরস্কার 


পুথির পত্র--৫৮ 
কালের উচিত কর্ম, জানিন তোমার ধশ্ম _-ধর্ম, বুঝিচ্ধ তোমার মন্ম 
তোরে অন্তরঙ্গ জানি করিল ঘুগল পাণি তোমা, করিলাম জোড় পাণি 


তাতে হৈল বিপরীত, আরো কহ অন্চিত তাহে হিল উপরিত, আর কহ বিপরীত 


-আমি যারে বাড়াই -আমি যারে বাঢ়াই 
পুরাণে বণি ষেই-_ পুরাণে বন্দি বন্দিম্থ ) সেই-- 
জন্ক, মুনি করে রি টিনা ধরি 

__ছিলি তার নারী হয়ে নি টার ভার্ধ্যা হৈয়া 
যে ভাল ভজিতে পারে-_- যে ভাল বামিতে পারে-- 
_ক্ষীর পান করে সেই চা রা কর এই (খির) 
পুথির পত্র--৫৯ 


ভারত সভয়ে কহে- ভারত বিনয় কহে” 


৪৯শ বর্ধ ] ভারতচজ্ক্বের অন্নদামঙ্গল ৭৭ 


গঙ্গাকৃত ব্যাসের তিরস্কার 


মুদ্রিত পুস্তক পুথির পত্র--&» 
শুন শুন ওহে ব্যাস-_ ৃ খুন অহে বাসদেব- 
- আমারে বণিলি --আমাবে বন্দিলি 
_-শান্তহুর ণারী। -_শান্তনুর স্ত্রী । 
'"*তুই কি জানিবি। তুই কি বুঝিবি। 
আর কত দ্রিন পড় তবে সে বুঝিবি --দিন পঠ--জানিবি 
আমার জাতীর দায়_-. আমার যতেক দায় 
তাহে করিয়াছ আপনার জন্ম কন্ম। --যাতিক ধন্ম কম্ম। 
অবিগীত ব্রাঙ্গণ ব্রাঙ্গণ জন্য সেই ॥ আরগিত (7) ব্রাহ্মণী ব্রাঙ্গণ জন্ম সেই ॥ 
পুধির পত্র--৬ৎ 
গালি খেয়ে ব্যাসদেব হইল হতজ্ঞান ॥ গালী খাইম। অিমানে ব্যান হতজ্ঞান | 
ভারত কহিছে ব্যান ধাঁরি ধীরি ধীরি। কবি বায় ভারত কহিছে ধীরি ধীরি। 


বিশ্বকম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থন। 


( “নারসিংহি নুমুগ্মাপিনী” ইত্যাদি ছুই 
ইতর প্ুথিতে নাই )। 


করিয়] দ্বিতীয় কাশী প্রকাশিব ব্যাসকাশী 
“মোরে পুরী ভার পাঁগে” ইনার পর 
পুস্তকে অনেকখানি আছে । পুথিতে কেবল 
এইটুকু 
ভারত কতিছে যে ঘুক্তি তৈয়াছে 
ব্যাসের কি আছে ভাগ্যে ॥ 


ব্যাস ও ব্রহ্গার কথোপকথন 
পুথির পত্র--৬১ 
অবিলঙ্গে প্রজাপতি দিলা দপ্নশন ॥ ততক্ষণে দরখন দিলা পল্মামন 


৭৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা | ২র সংখা! 


মুদ্রিত পুস্তক 
কহিছেন গ্রজ্াপতি পিরীতি করিয়া ॥ 


ভার সঙ্গে ভোর বাদ-- 
--শস্কর গৌসাই ॥ 


শঙ্কর আমার অন্ন--- 


অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধার 
আজ দিল রুষ্ণচন্দ্র ইত্যাদি 


পুথির পত্র--৬১ 
--করুণা করিয়া ॥ 
(“ভালে ধার স্থধাকর গলায় গরল” 
ইত্যাদি ৪ ছত্র পুথিতে নাই )। 


শিব সঙ্গে 
_-- মহেশ গোসাঞ্ও | 


শঙ্কর আমার ভিক্ষা-- 
অন্নদার ধেয়ানেতে বসিলেন ধীর ॥ 


অন্নপূর্ণাম্ঙ্গল রচিল কবিবর। 
শ্রীযৃত ভারতচন্ত্র রায় গুণাকর ! 


ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চলা 


উছট লাগিয়৷ পা টলে ॥ 
ছুট্দৈব যখন ধরে-_ 


তাহাতে হয়েছে অপমান । 
--হইয়াছে অভিলাষী 
সেই হেত করে মোর ধ্যান ॥ 


আমি বৃদ্ধ তাই কই-_ 
করিবেক ব্যাসবারাণসী | 
কি দোষে হইব রুষ্ট তারে। 


বিরক্ত করিলে অত্যাচারে ॥ 


-স*জরতী শরীর ধরি 


পৃথির পত্র-্৮৬২ 


উছট লাগয়ে পদতলে ॥ 
ছুর্দিশায় যখন ধরে-_ 


তাহাতে হৈয়াছে অভিমান । 
_-হৃইয়া বড় অভিলাষী 
বর লৈতে করে মোর ধ্যান ॥ 


আমি ত তোমাকে কই-- 
করিবে দ্বিতীয় বারাণসী ॥ 
কিরূপে হইবে নষ্ট তার। 
বিরক্ত করিল অপচার ॥ 


--জরাধী শরীর ধরি 


৪» বর্ষ 1 


ভারতচন্দ্রের অম্মদামঙ্গল ৭৯ 


অন্নদার জরতীবেশে ছলন! 


মুদ্রিত পুস্তক 
হেরি হেরি হর হারে । 
জিতজরামর হয় সেই নর-_ 
এ ভব সংসারে-- 
যম নাহি পারে তারে। 
যদি না তারিবে যদি না চাহিবে 


কোটরে নয়ন ছুটি-_ 
চিবুকে মিলিয়া নাশা-_ 


শত গাটি ছি'ডা টেনা-_ 

কাশীতে মরিলে তাহে পাপ ভোগ মাছে 
সগ্যোমুক্ত হবি যদি__ 

ছলেতে অন্নদ1'.রুষিয় | 

মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া ॥ 
তোর মনে".'আমি বুড়ী-- 


বাতে করিয়াছে খোড়া 


জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের। 
শাপ্প বলে সেই দেব অধীন মস্ত্রের। 


বুড়ী দেখি ওরে বাছা-_ 


সগ্চ মোক্ষ হইবেক এখানে মরিলে ॥ 


পুনশ্চ চলিলা দেবী ছলে ক্রোধ করি। 
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি ॥ 


পুথির পন্র--৬২ 
বিধি হরি হর হারে। 
ধশ্ম নরবর-- 
এ ভব সাগরে-- 
যম নাহি পাবে নরে। 
দয়া না করিবা যদ্দি না চাহিবা 
পুথির পত্র--৬৩ 
কঠোর নয়ন ছুটি-_ 
থুতি মিলাইয়। নাশ:-- 


সাত গাছি ছেড়া তেনা_ 
_-কত ভোগ- 

সত্য মোক্ষ হবে য্দি-- 
--বসিয়। 

মোরে মরে! বল বেটা ॥ 
_-আামি বুঝি- 


বাতে করিয়াছে বেঁকা"- 


জগ/ত যে দ্রব্য আছে অধীন দেবীরে। 
শাস্থে বলে সেহ দেবা অধান অন্তরে ॥ 


বুড়ী বলে আরে ব্যাস-- 


সতা মুক্তি হইবেক এখানে মবিলে ॥ 
পুণির পত্র--৬৪ 


পুনর্বার চলিল! ছলে ক্রোধেতে জলি। 
ব্যাসদেব ধ্যান করে হইয়া ব্যাকুলী । 


টা সাহিত্য-পারষত-পত্রিক! 


মুদ্রিত পুস্তক 
হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কতিন্ন ॥ 


( ইহার পর মুদ্রিত পুস্থকে যে ১০ লাইন 


আছে, তাহা পুথিতে নাই ) 


'অপঙ্ঘা দেবীর বাক) অন্যথ। না হয়। 


| ২য় সংখ) 


পুথির পত্র-_ ৬৪ 
আপন] খাইয়! অ।মি কি কথা কহিচু ॥ 
ইহার পরেই 
“ব্যানবারাণশী হবে” ইত্যাদি । 


অলজ্ঘা দেবীর আজ্ঞ। আর কিবা হয়। 


ব্যাসের প্রতি দৈবধাণী 


$ল ন| রে অরেনর শঙ্কর সার কর 


এ হুংখ তোমাকে দিল শিবনিন্দা পাপ। 
জ্ঞান অহঙ্কারে-- 


এইরূপে আমি তোরে বর দাশ দিয় 


আমার দ্বিতীয় কি--- 


ইতঃংপর ভেদ দ্বন্ব-_- 
অযোগ্য হইয়া কেনশ- 


রমণী সম্ভোগ তার কাননে হইবে 


জম-সংশোধন 


ভুল নারে নর শঙ্কর সেবন কর-- 


কত দুঃখ দিলে মোবে শিবনিন্দ। পাপ। 
কোন অহঙ্কারে-_ 


এইরূপে ব্যাস তোরে প্রাণদান দিয়া। 
আমার তীয় কেবা_- 
ধর গ্_৬০ 
অতঃপর সিজার 
পারনা না কৰি কেন_- 


রমণীসস্তোগে তার বিলম্ব হইবে। 
| ক্রমশঃ 


শর্ট 


প্রথম সংখ্য। পত্রিকার শেষে পরিষৎ্-প্রকাশিত গ্রস্থাবলীর যে মজুদ-সংখা! দেওয়া হইয়াছে, 


তাহাতে কিছু ভুল আছে।-_ 


কৃষ্ণকমল ভট্টাচাধ্য 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 
দেবী চৌধুরাণী 
18220010808 তাও 


১৯১ স্থলে ২৪১ হইবে 
১১৮ স্থলে ১৫৮ হইবে 
১৬৭ স্থলে ১৭৭ ভইবে 
১৩০ স্থলে ১৩৩ হইবে 
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শ্রীযোগেশচজ্্ বাগল প্রণীত 
্যুভ্তিহলল ভলহ্্ষান্লে ভ্ভাল্রভ্ভ 


আচার্ধ্য শ্রীপ্রকুল্লচন্দ্র রায়ের ভূমিকা-সম্মঘলিত 
মূল্য আড়াই টাক। 
পাঁচশত পৃষ্ঠার এই বইখানিতে কংগ্রেসের ও কংগ্রেসপূর্ধব যুগের আনুপৃব্বিক বিবরণ 
বিশদভাবে বণিত। এক কথায় শতবর্ষের ভারতবাসীর রাস চেতনার একটি স্ুম্পষ্ট 
ঞ ॥ বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে উচ্চপ্রশংসিত। 


মেঘনাদ সাহা-]11)9 ০০006910765 01 &৪ 170০9০0): 0070961৮569 & 5191 
[08৮ 0৫6 00099. [0018/0) [719601:5.১-1706 11006)70 £602620- 


আনন্দবাজার পত্রিকা-"এই বই প্রতোক চিস্তানীল পাঠককে আনন্দ দান করিবে ও সাঁহিতোর 
সম্পদ বুদ্ধি করিবে ।” 


যোগেশবাবুর অন্ত দুইখানি সময়োপযোগী পুস্তক 
“সাহসীর জয়যাত্রা” ৪ “জগৎ কোন্‌ পথে?” 


(তৃতীয় সংস্করণ) (তৃতীয় সংক্ষরণ ) 
বিশেষরূপে পরিবন্ধিত ও বহু চিত্রে হশোভিত। 
শ্রীবীরেন দাশ এম্-এ-গ্রণীত 
তক্জা ম্লে হু উ্টাভিন্ন 
যুদ্বব্যাপৃত পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে রুশিয়ার কতথানি ক্ষমত! তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 
স্টালিনের জীবন-কথার মধ্যে পাওয়া যাইবে । প্রত্যেকখানির মুল্য এক টাকা। 


ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার কয়েকখানি সেরা বই-_- 


অদৃশ্য মানুষ- শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় দিল্লীকা লাভ মরণের মুখে-_ 
চালিয়াৎ চন্দর, নিঝুমপুরী-_ শ্ীস্বনির্্ম্গ বস্থ 
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় আকাশ পাতাল- শ্রীথগেজ্জনাথ যিজ্র 
ভূমিকম্পের পর- শ্রণৈলজানন্দ স্বর্গের দেবতা» মহারণ__ 
মুখোপাধ্যায় শ্রীগৌরগোপাল বিদ্ভাবিনোদ 
টিকিমেধ-_শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কেদার রায়-_শ্রীকেশব সেন 


রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের অপূর্ব গ্রন্থ-_সচিত্র 





ওল, ক্ষ জ্সিভ্জ ওোএভ ভ্ত্বাদ্গাত্ন 
২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা । 


সাহিত্য 


সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের বিচারক, বিশ্বসাহিত্য, সৌন্দর্য ও সাহিত্য, 
সাহিত্যস্থষ্টি, বাংলা জাতীয় সাহিত্য, এতিহাসিক উপন্যাস প্রভৃতি এগারটি প্রবন্ধ । মুল্য ১ 


আধুনিক সাহিত্য 


বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, সধীবচন্দ্র, “কৃষ্ণচরিজ্র,৮ “রাজনিংহ,” বিদ্ভাপতির রাধিক' রি 
যোলটি প্রবন্ধের সমষ্্ি। মূল্য চৌদ্দ আনা । 


লোকসাহিত্য 


ছেলেভুলানে ছড়া, কবি সংগীত, গ্রাম্যসাহিত্য প্রভৃতি প্রবন্ধের সমষ্টি । মুল্য দশ আন! । 


সাহিত্যের পথে 


সাহিত্যতত্ব, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যবিচার, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের তাৎপর্য, 
কবির ঠৈফিয়ৎ, বাস্তব, সাহিত্য, তথ্য ও সতা, সৃষ্টি প্রভৃতি প্রবন্ধ । কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়ে 
কথিত সাহিতা-সম্বন্ধে ভাষণগুলিও এই গ্রন্থে মুত্রিত হইয়াছে ।. মুল্য এক টাকা । 


ছনা 


রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বাংল! ছন্দ সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা করিয়াছেন, তাহা! সবই এই 
গ্রন্থে মুত্রিত হইয়াছে । ছন্দের অর্থ, বাংল! ছন্দের প্রকৃতি, গগ্ঠছন্দ, ছন্দের মাত্রা, ছন্দের 
হসম্ত হলস্ত, সংগীতের মুক্তি প্রভৃতি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে । মৃল্য এক টাকণ। 


বাংলা শক্ত 
এই সংস্করণে বাংলা শব্ধতত্ব সম্বন্ধে, গ্রস্থাকারে অপ্রকাশিত অনেক রচনা ও আলোচন। 


সংকলিত হইয়াছে । পরিশিষ্টে “শব্দচয়ন” বিভাগে বহুসংখাক ইংরেজি শব্দের রবীন্দ্রনাথ-কুত 
অনুবাদ সংকলিত হইয়াছে । মূল্য এক টাকা । 


শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত 


কাব্য-জিজ্তাসা 
দ্বিতীয্ম সংস্করণ 


স্কৃত আলংকারিকদের মতামত অবলম্বনে সাহিত্যতত্বের আধুনিক আলোচন। 
দ্বিতীয় সংস্করণে নৃতন রচনা সংযোজিত হইল । মূল্য দেড় টাক। 


২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা মুনিনিউলন] 





সাঁহিত্য-সাধক-চরিতমাল 


প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ মাত্র, কেবল ১৬ এবং ১৮ নং ॥* 


শ্ীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ ( ২য় সংস্করণ) 

২1 কুষ্ণকমল ভট্টাচার্য 

৩। মৃত্যুগয় বিছ্যালঙ্কার ( ২য় সংস্করণ ) 

৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ) 
“৫1 রামনারায়ণ তর্করত্ু (২য় সংস্করণ) 
৬। রামরাম বন্থু ( ২য় সংস্করণ ) 

৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য 

৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ( ২য় সংস্করণ ) 
৯| রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, | 
১ হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ধ ( ২য় সক্করণ ) 
তারাশঙ্কর তর্করত্বু, 

স্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 


১২। অক্ষয়কুমার দত্ত 

১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার 

১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত 


শ্রদজনীকাস্ত দাস 
উইলিয়ম কেরী 


শ্ীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৬। রামমোহন রায় (২য় সংস্করণ) 


১৭। গৌরমোহন বিগ্যালঙ্কার, 
রাধামোহন সেন, 
ব্রজমোহন মজুমদার, 
নীলরত্ব হালদার 

১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর 


প্রাপ্তিস্থীন-_বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণ্, কলিকাতা 


প্রীঅরবিন্দ-যোগদর্শন 


গ্রাদিলীপকুমার রায়ের 


প্রসঙ্গে 


শ্রীঅনিলবরণ রায়-সঙ্কলিত 
হ্যালো দীন্কা! 
যোগ জন্ন্ধে প্রীঅরবিন্দের পত্ত ১২ 


খে 


শ্রীঅরবিন্দ £ 
যোগের পথে আলো ১২. 
যোগসাধনার ভিত্তি ৩০ 


শ্রীঅনিলবরণ রায় : 
শ্রীমদ্ভগবদগীত। 
(ঞ্রঅরবিন্দের ব্যাখ্যাবলম্বনে--ক্লোক, অস্বয়মুখে 
অনুবাদ ও তাৎপর্য সম্বলিত ) : ১1০ 
শ্রীদিলীপৃকুমার রায় £ 


* ( মহা। গান্ধি, রবীন্্রনাথ, প্ীঅরবিদ্দ 
ইত্যাদি প্রসঙ্গ) ২৮৪, 


নৃতন সাহিত্য 
শ্রীমতী জ্যোতির্মাল! দেবী 


সন্ধানে (উপন্যাস ) 
“পুস্তক সম্বন্ধে এ কথা বলিতে পার। যায়, কথা- 
সাহিত্োর ক্ষেত্রে তাহার একটি বিশিষ্ট দান আছে ।” 
-প্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীদিলীপকুমার রায় : 


ছান্দসিকী ৃ ২৭ 
( বাংল! ছন্দের বিবরণী--0:0৪8০0৫5 ) 
“ছান্দমিকীতে ছন্দের আঙ্গিকের দিকট! এত স্বম্দর- 
ভবে এবং এত নুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান হয়েছে 
যে, ছাত্র শিক্ষক ও সাধারণ পাঠকের পক্ষে 
উপভোগ্য হযে এবং তারা শিখতেও পারবেন 
অনেক কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ।” 

-_জ্রীপ্রিয়রগ্রন সেন, “পরিচয়” 


কবি নিশিকাস্ত : 


অলকানন্দা ( কবিতা ) ২২ 


২৪০ 


কি ক্কা্জ্গল্ল শান্ব জিস্পা্ন 2 ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা 


জন্ম-শতবাষক সংস্করণ 
সম্পাদক- প্রীব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ১ চীদজনীকান্ত দাস 


হীরেম্্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ তৃমিক ও শর প্রীযহ্নাথ সরকার এঁতিহাসিক উপস্যাসের কক 
লিখিয়াছেন। মুল্য_-(ক) সাধারণ সংস্করণ-_সমগর রচনার অগ্রিম মূল্য ২৭৬) ডাক-খরচ ম্বতত্ত্র। (খ) বিশিষ্ট 
সংক্করণ--নয় থণ্ডে বীধানো, মূল্য ৩২৫*। ডাক-খরচ স্বতস্্র। (গ) রাজ-সংক্করণ_বীহার। গ্রস্থপ্রকাশীৰ ৫*২ 
টাক] দান করিয়! আনুকুলা করেন, ত।হাদিগকে মূলাবান্‌ কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ 
নয় খণ্ডে উপহার দেওয়! হইবে। 


জবা সাধারণ সংস্করণের প্রতোক গ্রন্থ খুচর। কিনিতে পাওয়। বাইবে। 


মাইকেল মণ্সুদন দত্তের 
সম্পুর্ণ বাংল। গ্রন্থাবলী 


সম্পাদক-_্রীব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রীসজনীকান্ত দাস 


(১) কাব্য এবং (২) নাঁটক-প্রহসনাদি বিবিধ ঝচনা--এই ছুই খণ্ডে প্রকাশিত হইল ।. 


যূলা--(ক) ছুই থণ্ডে বীধানে। সম্পূর্ণ গ্রস্থাবলীর মুল্য সাঁড়ে বার টাকা । €খ) খুচর! গ্রস্থ--প্রত্যেক 
পুস্তক হবতস্্র কাগজের মলাটেও পাওয়া যাইবে এবং বীছারা সমগ্র গ্রন্থাবলী একসঙ্গে লইবেন, তাহারা 
১১৪* টাকায় পাইবেন । প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডাক-খরচ ম্বতস্ত্র দেয়। 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্গ্রস্থাগার 
পুস্তকতালিকা- প্রথম খণ্ড (বাংল!) 


বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত গ্রস্থসংগ্রহের মধ্যে এই সকল সংগ্রহের বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি 
ভারতীয় ভাবায় লিখিত গ্রন্থের তাঁলিক1 প্রকাশিত হইল, (ক) বিদ্যাসাগর-গ্রস্থসংখ্রহ, (খ) সতোম্্নাধ দত্ধ- 
্ন্থসংগ্রহ, (গ) খতেঙ্ত্রনীথ ঠাকুর-গ্রস্থসংগ্রহ, €ঘ) রমেশচন্ত্র দত্ত-গ্রস্থসংগ্রহ এবং () পরিষদের সাধারণ গ্রন্থসংগ্রহ 
(গ্রধমাংশ )। প্রাচীনতম মুত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সংগ্রহ পরিষদ্ত্রস্থাগ্ারের বিশেষত্ব । এই তালিক! 
সাহিত্যানুসন্ধিংসু গবেষকগণের বিশেষ উপযেগী। মুল্য পাঁচ টাকা। | 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্িষং 


২৪৩।১, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 


নস" সণ রা 
জি ০৮ রর 

[ক্র জু মূল ভি | ৃ 
আ ক্স ৩ ভিটা 
আধিক সচ্ছলতা ও আত্মনির্ভরণীলত। না থাকিলে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আশ। সফল হইতে 
পারে না। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রধান 
ও প্রথম কর্তব্য নিজের এবং নিজের পরিবারের 


আথিক সচ্ছলতার ব্যবস্থা করা। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা তাহারি উপর নির্ভর করে। 


হিন্দুস্থান 


আপনাকে এ বিষয়ে সহায়ত! করিতে পারে। জীবনসংগ্রামে 
আপনার ও আপনার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের ভবিষ্যৎ 
সংস্থান উপেক্ষণীয় নহে। আত্মরক্ষাই জীবনের মুল সুত্র । 

আগ্রিক্ষ স্ল্লিচ্ম্ 
নূতন বীম! ৫৯৪১) প্রায় ৩ কোটি টাকা 
মোট চল্তি বীমা! ১৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার উপর | 
বীম। তহবিল 8 55 ২৩ 59 59 ঠ) 
মোট সম্পত্তি 8 5 ৬৩ » 9 5 
দাবী শোধ (১৯০৭-৪১) ২ » ৫০ 9 9. ৯ 
প্রিমিয়াম-আয় প্রায় ১ কোটি টাকা 


স্বদেশী-যুগের স্মৃতি-পবিত্র, স্বদেশীর ভাবাদর্শে নিয়ন্ত্রিত 
ও পরিচালিত, সমগ্র জাতির আথিক কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত 


হিন্দস্বান কো-অপারেটিভ 
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড 
. হেড অফিস- হিন্দস্থান বিন্ডিংস, কলিকাতা 


০ 









গ্ট 
| 
১.৫ 
ূ 
পট 
ৃ | 
এ 
ূ 
ঝি 


ক. ঘা টি ৫ 





বুদ্ধি ও বিত্ত পরম সম্পদ । 
কিন্তু বলবীর্যহীন অসুস্থের 
পক্ষে বুদ্ধি ও বিত্ত নিক্ষল 







নিয়ত মানসিক পরিশ্রমে শরীর 






অশ্বানের নিয়মিত সেবনে 
দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়া 
দেহ মন তেজোদৃপ্ত হয়। 


স্ ধ ্ 4 
- ০ টিবি 


| ১ 
হি টি ৮১, ২১/স৯ 


শী পিপি ৮৮ পতশিপিসিসিপিসপ পি পা পা িশ তিন্পি নিত পাশ +৪ ০০ কপ ০ পিপাসা পপ শপ আজ 


রেঙ্গল কেমিক্যাল আাণড ফার্যাদিতাটক্যাল ওআর্কদ লিঃ 
কলিকাতা বোহ্নাই 


2 ৪ পা 9 $ ৬ $ 4 ৪ ও ॥ গেট $ $ গা 8 6 পরার 





$ 1 হট ॥ 1 ৪ । ( রাররারারেটী॥ । শর? ॥ । ভর $ | ররোর॥ । ররর $। রাজারা খারা ৪জ 


২৫২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা 
শনিরঞজন প্রেস হইতে শ্রীসৌবীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুন্রিত 


সাহিভ্ত-পরিষৎ-প্নিকা 


$৯শ ভাগ, ভয় মংখ্য 


পত্রিকাধ্যক্ষ 


ক্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 





কলিকাতা, ২৪৩1১, জাপার দারকুলার রোড 

বঙ্গীয়-সাহিভ্য-পরিষ্ মন্দির 

হইতে শ্রীন়ামকমল দিংহ কর্তৃক প্রকাশিত 
ব্জাব ১৩৪৯ 


ব্ীয়গাহিস্ত-গরিষদের উনগরধাণতম বর্ষের কর্মাধাযগণ 


সভাপতি 
সর শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিটু 


সহকারী সভাপতি 
মহারাজ প্রযুক্ত প্রশচজ্র নন্দী, এম-এ যুক্ত বসম্তরঞন রায় বিঘবরত 
যুক্ত মন্মধমোহন বন, এম-এ শ্ীঘুক্ত বার হরেন্ত্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ 
পরীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ ভত্তিভূষণ জীযু্ত হুরিহর শেঠ 
ডক্টর প্রযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পি-এইচ-ডি 


সম্পাদদক-_প্রীযুক্ত ব্রজেশ্রনাথ বন্দোপাধার় 


সহকারী সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত হুবলচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় জ্ীযুক্ত ঘবোগেশচন্র বাগল, বি-এ 
জীযুক্ত মনোরগ্রন গুপ্ত, বি-এসসি শীযুক্ত জনাথনাথ ঘোষ 
পত্রিকাধ্যন্ষ £. প্রীযুক্ত উদেশচজ্জ ভটটাচা্ধা, এম.এ 
গ্রন্থাধক্ষ £ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহছন সাহা, বি-এ, বি-ই, , 
কোষাধ্যক্ষ 2 শ্রীযুক্ত প্রবোধেশুনাপ ঠাকুয় বি-এ 
চিত্রশালাধ্যক্ষ 2 শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় এম-এ, বি-এল , 
পুথিশালাধ্যক্ষ প্রযুক্ত চিন্তাহরগ চক্রবর্তী, এম-এ 


আয়ব্যয়-পরীক্ষক 


যুক্ত বলাইটাদ কু, বি-এদসি, জি-ডি-এ, আর-এ শ্ীযুক্ত উপেক্্নাখ সেন, বি-এ 


কার্ষ্যনির্ববাহুক-সমিতির সভ্যগণ 


১। জীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ২। গ্রীযুক্ত অনাখগ্সোপাল সেন, এম-এ, ৩। জীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, এম-এ, 
৪1 রেভারেও প্রীযুক্ত এ দৌতেন, এস্‌-জে, & | আীযুক্ত শৈলেম্রকৃফ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৬। ডর প্রযুক্ত 
নীহাররঞ্রন রায়, এম-এ, ডিলিট এও ফিল্‌, ৭। শ্রীযুক্ত হূর্গাশরণ চক্রবর্তী, এম-এ, বি-এল, ৮। জীযুক্ত কিরণচজ 
দত্ত, এম-আর-এ-এস্, »। যুক্ত থোপ।লচস্র তট্টাচার্ধা, ১*। প্রযুক্ত প্রফুল্নকুমার সরকার, বি-এল, ১১। প্রীযুক্ত 
যোগ্নেশচজ্ তট্টাচাধ্য, এম-এ, ১২। প্রযুক্ত জনাব দত্ত, এম-এ, ১৩। প্রযুক্ত তারকনাখ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, 
১৪। আ্রীযুক্ত জগনাখ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৫ শ্রীযুক্ত জিতেশ্রনাধ বন, বি-এ, ১৬ । গ্ীযুক্ত ঈশানচন্র 
রায়, বি-এ, ১৭। ্রীযুক্ত ছিজেক্রলাল ভাহুড়ী, বি-এসসি, ১৮। শ্রীযুক্ত লীলামোহন সিংহ রার,। ১৯। প্রীযুক্ত 
প্রকাশচন্জ দত্ত, .২*। প্রীযুক্ত কাধিনীকুষার.কর রার, এম-এ, ২১ প্রযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী, ২২) শ্রীযুক্ত 
ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এল, ২। শ্রীযুক্ত তারাপদ তটাচাধ্য, বি-এ, ২৪ । শ্রীবু 7 রায় বাহাদুর সুরেশ 
সিংহ রায়, এম-এ, বিভ্তারপ, ২৫ । ্রীবুক্ত নতাতৃহণ মেন, ২৬। প্রীবুক্ত ললিতমে।হন মুখোপাধ্যায়, ২৭। শ্রীযুক্ত 
কুধীরকুমার রার চৌধুরী, বি-এল, ২৮। জ্রীবুক ধোখেজ্রনাথ হওলস, এষ-এ, বি-এল। 


মাহি পরপর 
পত্রিকাধ্ক্ষ_ শ্রী উমেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 


সুচী 


১। মাইকেল মধুস্থদন দত্তের প্রথম জীবন-শ্রীবজেন্দ্রনাথ বন্য্োপাধ্যায় ... "৮১ 
২। চণ্তীমঙ্গলের একটি পুথির পরিচয়--ডক্টুর মুহণ্মদ শহীছুল্লাহ, এম্‌-এ,. বি-এল. ডিলিট ৪৯১ 
৩। বৈদ্ভকমহোপাধ্যায় নিশ্চলকর--শ্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচাষ্য এম্‌-এ. ৯৩ 
৪। বৈদিক কুটির কাল-নির্ণয়ে--সপ্তম প্রকরণ। উর্বশী ( পূর্বখণ্ড ) 

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এমএ. ১০৬ 


আলালের ঘদের হ্রলাল 


প্যারীচাদ মিত্র (ওরফে 'টেকচাদ ঠাকুর” )-প্রণীত 
সম্পাদক £ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস 
গ্রস্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের সাহাযো পরিষত-প্রকাশিত বর্তমান 
স্করণের পাঠ নিণীত হইয়াছে । স্থতরাং “'আলালের ঘরের ছুলাল”এর ইহ। যে প্রামাণিক 
সংস্করণ, তাহা না বলিলেও চলে । অনেকগুলি চিত্র, গ্রস্থকারের জীবনী ও গ্রস্থমধ্যে ব্যবহৃত 
দুরূহ শব্দের অর্থসম্বলিত। মূল্য দেড় টাকা । 


স্যায়দর্শন 


মহামহোপাধ্যায় ফণিভৃষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত 
ইহাতে মূল সুত্র, বাৎস্যায়নভাস্য, ভাষ্ের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিগ্ননী প্রভৃতি 
বহু বিষন্ন সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থের প্রথম খও ফুরাইয়৷ যাওয়ায় সম্পূর্ণ নূতন ভাবে 
এই খণ্ড প্রকাশিত হইল । ইহাতে সর্বত্র ভাষ্যার্থ-ব্যাখ্যার বিশদীকরণের জন্য ও অনেক স্থলে 
জ্ঞাতব্য বহু অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশের জন্য প্রায় সর্বত্রই অনুবাদ প্রভৃতি নৃতন করিয়াই 
লিখিত হইয়াছে । এই গ্রস্থ পাচ খণ্ডে সমাঞ্ত। সাধারণ ও সদশ্ত পক্ষে মূল্য যথাক্রমে :--৩৯ 
২০) ২৪০১ ২০7 ২২) ১1০ 7 ২৯০ ১০7 ২০, ২২ সমগ্র গ্রন্থ একসঙ্গে ৮1০১ ৬॥০ | 


গ্রীবজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 


ডক্টর গ্রীন্ুশীলকুমার দে-লিখিত ভূমিকা 
পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত সংক্করণ- বহু চিত্রে দুশোভিত 
১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্ষ হইতে ১৮৭৬ গ্রীষ্টাব্দ পধ্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার 
ইতিহাস। বাংল! নাট্যসাহিত্যের সুত্রপাত ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক উপাদানের 
সাহায্যে ইহাতে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে । মূল্য : সস্য-পক্ষে ২৯) সাধারণ-পক্ষে ২1০ 


প্রাপ্তিস্থান £ বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ্, কলিকাতা । 





সি. কে. সেন এও কোংর 


গ্ুত্ন্ক ওত্রচ্গাল্ল ন্বিজ্ভাঙ্গা 


টু জাতীয় সাধনার এক দিক উজ্জ্বল করিয়াছে । ২ 
জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের মূলভি ত্িন্বরূপ মহা গ্রন্থ 


চরক সংহিত। 


চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত “আয়ুব্রেদ-দীপিকা” ও মহামহোপাধ্যায় 
. চিকিতৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্ব কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্প-কল্পতরু' নায়ী 


। _ টীকাদ্বয় সহিত-_দেবনাগরাক্ষরে 
উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিত। গ্রন্থ সঙ্কলিত 


প্রথম খণ্ডে সমগ্র স্ত্রস্থান, মূল্য ৭|০, ভাকমাশুল ১৩/০ 
দ্বিতীয় খণ্ডে নিদদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানশ্থান্‌, মূল্য ৬।০, ডাকমাশুল ১৩/০ 
তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প -ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮২, ডাকমাশুল ১1৩/০ 
সমগ্র তিন খণ্ড একত্রে ১৮৯, মাগুলাদি স্বতন্ত্র। 


মি. কে. মেন 4৪ কোং, লিমিটেড 


জবাকুস্থম হাউন--৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 


প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 


গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শ্রীশ্রী/সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির । 
ইহ1 একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্ররতি আছে । এখানে পঞ্চমুণ্ডি 
আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল-_উৈরব। ই. আই. আর. হুগলী-কাটোয়া 
লাইনের জীরাট ষ্টেশনের প্রায় অর্ধ মাইল পূর্বে মন্দির । এখানকার মাছুলীতে সন্তান হয় ও 
রোগ সারে । বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন । 


সেবাইত-_শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় 
বলাগড় পোঃ 


0) ১211-১211৩ 


নবধুগে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের 


গজ স্ত্বিন্ল নিন 
অধ্যাপক শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তা সম্পাদিত 


রর 9০10০01988 জা]] ০৮০ 8:96] 6০ 00:091688807 07082959261 1028 7038 9020621006200 ০ 
6018 12000076506 500. ৪1015-80502201776 ০:০০ ০7 476 280%01 4860480190064 ০7 
07606 7055105% 01৮৫ 17910150-71999. ৮০296. 


এই গ্রন্থ পরিষদ্‌-মদ্দিরে প্রাপ্তব্য। 


সাহিত্যানুরাগীদের পড়িবার মত কয়েকখানি বই 


সারু শ্রীফহনাথ সরকার-প্রণীত 


মারাঠা ভৰাতীয় বিকাশ 


মারাঠা জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস 
-_-মুল্য আট আনা-_ 


খ ০ 


শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 


€লা মাময়িক-গত্র 


১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্ৰ পর্যন্ত 
বাংলা সাময়িক পত্রের | 
বিস্তৃত সচিত্র ইতিহাস 
_ মূল্য তিন টাকা-_ 


বিদ্যামাগর এন 


বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিস্তার-কার্যের ইতিহাস 
-মুল্য এক টাকা 


কঃ 


13171034৯11 ১] 4৯012 


একেবারে গোড়া হইতে সাধারণ রঙ্গালয় 
প্রতিষ্ঠা পর্য্যস্ত বিস্তৃত ইতিহাস 


অধ্যাপক ডর শ্রীস্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
ভূমিকা সম্বলিত 


_-মুল্য এক টাকা-_ 
বং খঃ 
ডক্টর শ্রীস্বশীলকুমার দে-প্রণীত 
০৪007579০01 [1,0৬6 1 
981781018 11667980575 
ংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমের স্থান 
মুল্য এক টাকা__ 


ঝা চি 


শ্রীপ্রমথনাথ বিশী-প্রণীত 


মাইকেল মধুম্যন 


মধুস্যদানের চরিত্র- বিশ্লেষণ 
মুল্য ছুই টাকা 
ধী ৬০ 


শ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল-প্রণীত 


উনবিংশ শতাবীর বাংলা 
দেশের শিক্ষা ৪ সভাতার প্রামাণিক দলিল 
_মৃল্য ছুই টাকা-- 
সং ক 
ডক্টর শ্রাস্থহৃংচন্দ্র মিত্র-প্রণীত 
মনঃমমাক্ষণ 
“সাইকে। আনালিসিসে”র আলোচন৷। 
রর তুই মিরা 


ছপ্রাপ্য গ্র স্থমাল 


অধুনা-ছুপ্প্াপ্য কয়েকখানি পুস্তকের পুনর্ম,হ্রণ 
লেখকদের গ্রস্থপপ্রী ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ 


কলিকাতা কমলালয় ১. 
রাজা :প্রতাপাদিত্য চরিত্র ১২. 
বেদান্ত চক্ড্রিকা ১২. 
ওরিফেপ্টাল ফেবু পিষ্ট ট 
স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক 

নববাবুবিলাস 

পাষণ্ড পীড়ন ১২. 
হুতোম প্যাচার নকৃশা ২০ 
বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ ॥০ 
দুরাকাজ্কের বৃথা ভ্রমণ ॥০ 
রুপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ৫২. 
কথোপকথন ১২. 


০ ও 
বাংলা গগ্-সাহিত্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী 
মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ভালঙ্কারের 
সমগ্র রচনাবলী 


ষ্য়গস্থাবলা 


-মৃল্য তিন টাকা 


রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা 


১৮৭২ শ্রীষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত 


হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটা ফাণ্ড লিমিটেড 
পণ্ডিত ঈশ্বরচক্্ বিদ্াসাগর-প্রমুখ মনীবিগণ কর্তৃক প্রতিন্তিত। 


ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনতম সমবায় প্রতিষ্ঠান, যাহা গত 
৬৯ বৎসর ধরিয়। নিঃসহায় বিধবা ও উপায়হীন পুত্রকম্তার ভরণপোষণের 
ব্যবস্থা করিয়া শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিত্র্য ও মৃত্যু হইতে রক্ষা 
করিয়া আসিতেছে । ইহার সঞ্চিত অর্থ ভারত-গবর্ণমেণ্টের তহবিলে 
রক্ষিত হয়; এজন্য ইহ] সম্পুর্ণ নিরাপদ । আদায়ের সুবিধার জন্য 
গবর্ণমেন্ট এই ফাণ্ডের সভ্যগণের মাসিক মাহিনা হইতে টাদা কাটিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । ধাঁহাঁরা সরকারী চাঁকরি করেন না, এরূপ সভ্যগণ ফাণ্ডের আফিসে 
কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এবং মফন্বলের সভ্যগণ ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে এই 
ফাণ্ডের টাকা জমা দিতে পারেন। বাঙ্গালার এই আঘথিক ছর্দিনে প্রত্যেক 
বাঙ্গালী হিন্দুরই এই ফাণ্ডের সভ্য হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু টাদা 
দিয়া ভবিষ্যতে স্ত্রী, পুত্র, কন্তা এবং নিজের বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করা উচিত। 
টাদার হার অতি অল্প এবং দাবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিটান হয় ও 
আফিসের থরচায় মণিঅর্ডার-যোগে পাঠান হয়। 


প্রদত্ত পেনশন্‌-_২২,৫০১০০০২ 
সভ্যগণ প্রতি বসর নিজেদের ভিতর হইতে বার জন অবৈতনিক ডাইরেক্টর 
নির্বাচিত করিয়া এই ফাণ্ডের কাধ্য পরিচালিত করেন বলিয়া এই কোম্পানীর 
পরিচালন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহার আর কোন অংশীদার নাই বলিয়া ইহার 
সমস্ত আয় সভ্যগণের অবর্তমানে তাহাদের ছুংস্থ পরিবারগণের উপকারার্ধে ব্যয় 
হয়। 
নিয়মাবলীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন। 
উচ্চ কমিশনে সন্ত্ান্ত এজেন্ট আবশ্তঠক। 


হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িঠা ফা লিমিটেড 
৫, ডালহোৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট কলিকাতা । 
টেলিফোন--ক্যাল ৩৪৯৪। 


নাহিতা-পরিষংপত্রিক। 
৪৯শ বর্ষ, ভূতীয় সংখ্যা 


১৩৪৯ 


মাইকেল মধুসূদন দণ্ডের প্রথম জীবন 
শ্রীবজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জন্ম ও বংশ-পরিচয় 


যশোহর নগর হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণে কপোতাক্ষ-তীরবর্তী সাগরঘাড়ী গ্রামে এক সম্থান্ত 
পরিবারে মধুস্দন দত্তের জন্ম হয়। প্রচলিত জীবন-চরিতগুলির মতে, মধুস্থদনের জন্ম- 
তারিখ--১২ মাঘ ১২৩০, শনিবার ( ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ )1% 

সাগরধধাড়ী গ্রাম মধুস্থদনের জন্মভূমি হইলেও তাহার পূর্বপুরুষগণ খুলনা জিলার 
অন্তর্গত তালা গ্রামে বাস করিতেন। তীহার পিতামহ রামনিধি দত্ত সাগরধাড়ীতে 
মাতামহের নিকট আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাহার চারি পুত্র, সকলেই 
বিদ্বান, কৃতী ও উপার্জনক্ষম ছিলেন। কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ দত্ত মধুস্দনের পিতা। 

পারস্য ভাষায় রাজনারায়ণের বিশেষ বুযুৎ্পত্তি ছিল; লোকে তীহাকে 'মুন্শী 
রাজনারায়ণ বলিত। মধুস্থদনের বয়দ যখন ৭ বৎসর, তখন তিনি ওকালতী উপলক্ষে 
কলিকাতায় আগমন করেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের 
এক জন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবিরূপে পরিগণিত হন। তিনি কলিকাতার অন্তর্গত 


* মধু্দনের এই জন্ম-তারিখ তাহার কোঠী হইতে পাওয়। কি না, চরিতকারগণ উল্লেখ করেন নাই। ১২ মাঘ 
১২৩* শনিবার তাহার জন্ম হইলে ইংরেজী তারিখ ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ হয় না হয় ২৪ জানুয়ারি, অবন্ঠ রাত্রি 
১২টার পর জন্মিলে স্বতন্ত্র কথা। মধূহ্দনের জন্ম-সন লইয়া গৌল আছে। ১৮৪ ্রীষ্টানের নবেস্বর মাসে 
বিশপস কলেজে প্রবেশকালে তাহার বয়ম "২১* বর ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। তাহার গুরণমুগ্ধ বন্ধু ও 
ভক্তগণ ১৮৮৮ ্রীষ্টাব্ষের ১ল| ডিসেম্বর সাহার যে সমাধি-ন্তস্ত স্থাপন করেন, তাহাতে তাহার জন্ম-বৎসর ৭১৮২৩ 
ষ্টাফ উৎকীর্ণ আছে; নগেন্ত্রনাথ সোম 'মধু-স্থতি'তে এই সমাধিলিপির যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে 
ভ্রমক্রমে মধুলুদনের জন্ম-বৎসর "১৮২৪* মুদ্রিত হইয়াছে। 

মধুহ্দন নিজে এক স্থলে তীহার বয়সের কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । ১৮৪২ শ্রীষ্টান্ডের অক্টোবর মাঁসে তিনি 
লগুন হইতে প্রকাশিত 77515 11208%4-এ প্রকাশার্থ রচন1 পাঠাইয়1 সম্পাদককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 
তাহার এক স্থলে আছে 15080) 2081151) 86 07600117006 0011585 10 58100065- 1 আয) 00৬ 
1 [70 61517066100 9৩21০, ( যোগীক্্রনাপ বসু £ 'জীবন-চরিত', এর্থ সং. পৃ. ১১৪)। ১৮৪২ খ্রীষ্টাকের 
অক্টোবর মাসে অষ্টাদশবর্যার় হইলে, ১৮২৪ থ্রীষ্টান্ধের শেষ ভাগে অপব1 ১৮২৫ খরীষ্টাবে মধুনুদনের জন হইয়াছিল 


ধরিতে হইবে। 


৮২ সাহিত্য-প রিষত-প ত্রিকা [ও সংখা 


খিদিরপুরে বড় রাস্তার উপরে একটি দ্বিতল বাটা ক্রয় করিয়৷ তথাকার এক জন সন্তাস্ত 
অরধধিবাসিরূপে গণা হন। তাহার চারি বিবাহ; মধুস্থদনের জননী জাহুবী তাহার প্রথম! 
পত্তী। মধুস্থদন পিতার একমাত্র জীবিত সন্তান ছিলেন। 

মধুস্থদনের একজন চরিতকার লিখিয়াছেন, “তিনি [ রাজনারায়ণ ] ব্যবহার-শাস্ত্রে এক্প 
পারদশ। ছিলেন যে, প্রথমে তাহাকেই সরকারী উকীল নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু 
প্রসঙ্নকুমার ঠাকুর যোগাড়-যন্ত্র করিয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন” ( 'মধু-স্থৃতি” পৃ. ৩)। এই 
উক্তি ঠিক নহে। ১২ এপ্রিল ১৮৪৮ (১ বৈশাখ ১২৫৫) তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে, 
প্রকাশিত “পন ১২৫৪ সালের সংবাদের সংক্ষেপ বিবরণ” মধ্যে দেখিতে পাই £-- 

"পৌষ [১২৫৪] :-__-সদর আদালতের জজেরা খাসআপীল ঘটিত মোকদমায় উকীল 
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরকে সর্বশ্রেষ্ঠ, অপিচ গোলাম সরদার এবং রমী প্রসাদ রায় বাবুকে শ্রেষ্ঠরূপে 
গণ্য করিয়াছেন। পরস্ত রাজনারায়ুণ দত্ত প্রভৃত্তি কএকজনকে অযোগ্য বলিয়া পদচ্যুত 
করিলেন ।” 

রাজনারায়ণ পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। মধুস্দন প্রথমে সাগররটাড়ীতে 
মাতার নিকট থাকিয়া পাঠশালায় পড়ান্তনা করেন। তৎকালে সন্্ান্ত হিন্দুদের মধ্যে পারস্য 
ভাষা শিক্ষা করার চলন ছিল, মধুন্থদনও শৈশবে ফার্সী শিখিয়াছিলেন। তাহার পিতা 
তাহাকে খিদিরপুরে আনয়ন করিয়া কলিকাতার বিখ্যাত হিন্দুকলেজে ভঙ্তি করাইয়া দিলেন। 


ছাত্রসীঘন 
[হন্দুকলেজ 


মধুস্থদনের চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, ১৮৩৭ শ্রীষ্টাব্দে ১৩ বৎসর বয়সে মধুন্থদন হিন্দু- 
কলেজে প্রবেশ করেন। এই উক্তি ভিত্তিহীন। মধুস্থদন ইহার অনেক আগেই হিন্দু 
কলেজে যোগদান করিয়াছিলেন । 

সেকালের হিন্দু কলেজ ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল-_জুনিয়র স্কুল ও সিনিয়র স্কুল। এই 
ছুই ভাগে সর্ববসমেত ১৩টি শ্রেণী ছিল;* জুনিয়র স্কুলে ১৩শ হইতে ৬ পর্ধ্যস্ত আটটি 
(অর্থাৎ ৮ম হইতে ১ম জুনিয়র ) শ্রেণী, এবং সিনিয়র স্কুলে ৫ম হইতে ১ম পর্ধ্যস্ত পাঁচটি 
শ্রেণী ছিল। জুনিয়র স্কুলে সর্বনিয় শ্রেণীতে ছাত্রের ইংরেজী ভাষায় ও গণিতাদি বিষয়ে 
কিছু জ্ঞান অর্জন করিবার পর তবে ৭ম জুনিয়র ( অর্থাৎ ১২শ ) শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে 


+ “হিনুকালেজের ছাতেরদিগের পরীক্ষা ।_-২৭ জানুয়ারি শনিবার পটলডাঙ্গার হিন্টুকালেজে অর্থাৎ 
বিষ্ভালয়ে ছাত্রেরদিগের সাম্বংসরিক পরীক্ষা হইয়[ ছিল. 

***১৩ হইতে ১ কেলান অর্থ পংজিপর্য্যন্ত ছাত্রের”... । (“সমাচার দর্পণ', ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭ )1--. 
“সংবাদপত্রে সেকালের কখ।', ১ম ও (২য় সং), পৃ. ৩২। 


৪৯শ বর্ষ] মাইকেল মধুস্দন দত্তের প্রথম জীবন ৮৩ 


পারিত। ৮ বৎসরের কম ও ১২ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছাত্রকে জুনিয়র স্কুলে প্রবেশাধিকার 
দেওয়া হইত না। * 
মধুন্দন কোন্‌ সালে হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলের সর্বনিম্ন শেণীতে, অর্থাৎ ৮ম জুনিয়র 
বা সিনিয়র স্কুলের ১ম শ্রেণী হইতে নিম্ন দিকে গণনা করিয়া ১৩শ শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, 
তাহ! দেখা যাক। তিনি যে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্ধে জুনিয়র স্কুলে সর্বনিম্ন শ্রেণী বা ৮ম শ্রেণীতে 
প্রবেশ করেন, তাহা নিঃসন্দেহ ; কারণ, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দুকলেজের 
৭ম শ্রেণীতে (সিনিয়র স্কুলের ১ম শ্রেণী হইতে নিয় দ্রিকে গণনা করিয়া ৭ম শ্রেণী, অর্থাৎ 
জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের ২য় শ্রেণীতে ) প্রবেশ করেন ও মধুস্থদনকে সহাধ্যায়ি-রূপে পান। শ' 
গৌরদাস বসাকও লিখিয়াছেন যে, তিনি ১৮৪০ খ্ীষ্টাবে হিন্দু কলেজের ৬ শ্রেণী বা জুনিয়র 
ডিপার্টমেন্টের ১ম শ্রেণীতে সহাধ্যায়ি-রূপে মধুস্থদনের সহিত পরিচিত হন। 4 তাহা হইলে 
মধুস্থদন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্ধবনিক্ন বা ৮ম জুনিয়র শ্রেণীতে ( অর্থাৎ উপর হইতে নিয় দিকে 
গণনা করিয়া ১৩শ শ্রেণীতে ) প্রবেশ করিয়াছিলেন । তিনি যে জুনিয়র ভিপার্টমেণ্টের সকল 
শ্রেণীতেই পাঠ লইয়াছিলেন, তাহাও নিশ্চিত; কারণ, আমর! তাহাকে ১৮৩৪ গ্রীষ্টাব্দের 
৭ই মার্চ টাউন হলে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের পুরস্কার-বিতরণী সভায় শেক্সপীয়র হইতে আবৃত্তি 
করিতে দেখি ।$ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, মধুস্থদন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাবে ভূদেবের সহিত ২য় জুনিয়র 


পপি পেস পাশ 
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1 ভূদেব ১৪ বৎসর বয়সে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাবে হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন । তাহ।র একথানি পত্রে প্রকাশ £- 
"মধুহ্দনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িবার পরে আমি যখন হিন্দু 
কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়। ভর্তি হই, তখন মধুও এ শ্রেণীতে পড়িত।”_'ভূদেব চরিত", ১ম ভাগ, 
পৃ, ৪৫-৪৬। 


1 “5 590051085009 16) 2০8000 ০80 222 1840+ %/10610 ৩ আ০: 10 0০ 600, 01989* (*186 
01988, 0302080£ 19019600906) ০01 6৪ ০1৭ 7717700 00119£9.--0062017018000999 ০1 71101)29! 
1. 95, 10965. 


৫ “পুরস্কার বিতরণ ।- গত শুক্রবার [৭ মার্চ ১৮৩৪ ] টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদিগকে পুরক্কার 
বিতরণ কর] গ্রেল।** 
ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল।*** 


বষ্ঠ হেনরি ও গ্রা্টর। 
যষ্ঠ হেনরি । ০০০ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। 
গষ্টর ৷ ০০০ মধুশুদন দত্ত । 


-সিংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড (২য় সং), পৃ" ১৯২০ 


৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [সংখ্যা 


শ্রেণীতে পড়িতেছেন, সুতরাং ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি ৭ম জুনিয়র শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। স্কুল- 
কলেজের পুরস্কার-বিতরণী সভায় আবৃত্তি ব্যাপারে সচরাচর স্থপরিচিত পুরাতন ছাত্রদেরই 
নির্বাচিত করা হয়। এই কারণে মধুস্থদন ১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্ধে সর্ববনিয্ন বা ৮ম জুনিয়র শ্রেণীতে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন-_এরূপ মনে করাই সঙ্গত। আরও একটি কথা, ৭ম জুনিয়র শ্রেণীতে 
প্রবেশ করিবার পূর্বে জুনিয়র স্কুলের ছাত্রদিগকে সর্ধনিম় শ্রেণীতে পাঠ লইতে হইত। 
মধুস্থদন হিন্দুকলেজের জুনিয়র স্কুলে কোন্‌ বৎসর কোন্‌ শ্রেণীতে অধ্যয়ন [রতিযাহিলেন। 


তাহ! বুঝিবার স্থবিধার জন্য একটি হিসাব দিতেছি £-_ 


সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ১ম শ্রেণী নিম্নতম শ্রেণী হইতে উপর দিকে 
হইতে নিম্ন দিকে গ্রণন। করিয়া গ্নণন। করিয়। জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের 


জুনিয়র শ্রেণীর সংখ্য। শ্রেণীর সংখ্যা 
ইং ১৮৩৩ ১৩শ সর্বনিম্ন বা ৮ম 
১৮৩৪ ১২শ গম 
১৮৩৫ ১১শ ৬ষঠ 
১৮৩৬ ১০ম .৫ম 
১৮৩৭ ৯ম | ৪র্থ 
১৮৩৮ ৮ম ৩য় 
১৮৩৯ ৭ম ২য় -** ভৃদেব সহাধ্যায়ী 
১৮৪৩ ৬ষ্ঠ ১ম *** গৌরদাঁস সহাধ্যায়ী 


জুনিয়র স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া মধুস্থদন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্ধে হিন্দুকলেজের সিনিয়র 
ভিপার্টমেণ্টের ৫ম শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। এই বৎসর সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা 
সর্বপ্রথম প্রবন্তিত হয়; সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্রের! সিনিয়র বৃত্তি, এবং 
ওয়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়র বৃত্তি পরাক্ষা দিতে পারিত। মধুস্দন ১৮৪১ শ্রীষ্টাব্দের 
আগষ্ট মাসে ৫ম শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। এই পরীক্ষার ফল 
৭ জানুয়ারি ১৮৪২ তারিখের “ইংলিশম্যান? পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি £-_- 


[717)0909 ০0০119£০,---7156 2101008] 07860006108) ০ 801019,281)11)8 200 01288 60 6139 
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[309999 7010098]99,,,, [)০, 
[১৪] আ100900861) 1116629-,, [)০, 
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(01690 25 66 77460 0 15256 ০৮ 90. 18 1849) 0, ৪৪), 

বৃত্তি-পরাক্ষার ফলে মধুস্থদন আট টাকা জুনিয়র-বৃত্ত লাভ করেন। ইহা গবর্মেণ্ট 
স্কলারশিপ ছিল না,--০0০0$-801301879131]). মধুস্থ্দন ও তাহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ভূদেব ও 
শ্রামাচরণ বৃত্তি লাভ করিয়া ৫ম শ্রেণী হইতে পর-বৎ্সর ( ইং ১৮৪২ ) একেবারে ২য় শ্রেণীতে 


৪৯শ বর্ষ ] মাইকেল মধুনুদন দত্তের প্রথম জীবন ৮৫ 


উন্নীত হন; কিন্তু এ বৎসর তিনি জুনিয়র-বৃত্তি পুনঃপ্রা্ হন নাই, তাহার স্থলে ৩য় শ্রেণী 
হইতে অভয়চরণ বস্থ বৃত্তি পান “806 [00009800900 100৮৮, [51190 60 10019 
18890798016 101:067988.% 


১৮৪২ শ্রষ্টাবে মধুস্থদন যখন ২য় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় রামগোপাল ঘোষ, 
হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে ষে-ছুই জন স্ত্রীশিক্ষ। বিষয়ে ইংরেজীতে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ' লিখিতে 
পারিবে, গুণাহুসারে তাহাদের ছুইটি পদক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রত হন। মধুস্থদন এই 
প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক, এবং ভূদেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়৷ রৌপ্যপদক লাভ করেন। রচনাগুলির পরীক্ষক ছিলেন-__ইত্র়ান ল কমিশনের 
সভাপতি ও সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য সি. এইচ. ক্যামেরন । মধুস্থদনের একজন চরিতকার 
লিখিয়াছেন, “প্রথম শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান আধিকার করিয়া, তিনি 
স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন।” ( 'মধু-স্থৃতি', পৃ. ১৩ ) প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা এই 
প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই । 

মধুস্থদন হিন্দুকলেজের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। ইংরেজীতে তাহার রীতিমত 
অধিকার জন্মিয়াছিল। ছাত্রজীবনে-_বিশেষতঃ সিনিয়র ডিপার্টমেন্টে পঠদশায় তিনি বন্ধ 
ইংরেজী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; ইহার কিছু কিছু 'জ্ঞানাম্বেষণ” (ইংরেজী-বাংল। ), 
7216707% 202616, 77/9707%/ 01927? প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । এই সকল 
কবিতার অনেকগুলি তাহার জীবন-চরিত গুলিতে মুদ্রিত হইয়াছে । ইংরেজী কবিতা 
রচনায় তিনি ক্যাপ্টেন ডি. এল, রিচার্ডননের নিকট বিলক্ষণ উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন । 
মহাকবি হইবার ও বিলাত যাইবার ইচ্ছা হিন্দুকলেজে পঠদ্বশায় তাহার মনে জাগিয়াছিল। 
এই সময় তিনি বন্ধু গৌরদাসপকে লিখিয়াছিলেন 01 000গ% ৪1০10 ] 1109 6০ 
৪99 ০০, 1069 2005 41109?, 11 08900910 6019০ 89, 67996 19096, ছা1)101) 800. 
81700968076 ] 91791] 109, 16 1 080 8০ 60 10770197901 


“ছাত্রাবস্থায় মধুস্থদন বাঙ্গীলাভাষার কিছুমাত্র অনুশীলন করেন নাই। বাঙ্গালাভাষ৷ 
অশিক্ষিতের ও বর্ধবরের ভাষা! এবং তাহা বিন্মৃত হওয়াই ভাল, হিন্দু কলেজের অন্ত অনেক 
ছাত্রের স্তায় তাহারও এই সংস্কার ছিল। একবার মাত্র তাহার প্রিয়ন্থহদ গৌরদাস বাবুর 
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মধুনুদনের পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনাটি উল্লিখিত শিক্ষাবিবয়ক রিপোর্টে (8025001% 15 700 ০৮7০৮) 


সুজিত হইয়াছে! 


৮৬ সাহিত্য-পরিষও-পত্রিকা | [ওর সংখ্যা 


অন্তুরোধে বর্ধাখতু বর্ণনাচ্ছলে তিন নিম্নলিখিত কবিতাটা রচনা করিয়াছিলেন । ইংরাজীতে 
যাহাকে 801:08819 বলে, কবিতাটী সেই শ্রেণীর। ইহাতে যে কয়টী পংক্তি আছে, তাহার 
প্রথম বর্ণগুলি একত্র করিলে “গউর দাস বসাক" এইরূপ হইবে ।-** 
বর্ধাকাল। 

গভীর গর্জন সদা করে জলধর, 

উথলিল নদনদী ধরণী উপর। 

রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে, 

দানবাদি দেব, ক্ষ স্থিত অন্তরে । 

সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব, 

বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব। 

সাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়, 

কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়।” 

_-'মাইকেল মধুসূদন হবত্তের জীবন-চরিত', ৪র্থ সং. পৃ. ১০০-১*১। 


মধুস্থদন ১৮৪২ শ্ীষ্টাব্ব পর্যন্ত হিন্দুকলেজে পড়িয়া হঠাৎ অন্তর্ধান করেন। তাহার পর 
যে ব্যাপার ঘটিল, তাহাতে মধুস্থদনের হিন্দুকলেজে পড়িবার আর অধিকার রহিল না। 


খ্রীষটধর্ম্ম গ্রহণ 


মধুস্থদূন যখন হিন্দুকলেজের সিনিয়র ভিপার্টমেন্টের ২য় শ্রেণীর ছাত্র ( ইং ১৮৪২ ), সেই 
সময় তাহার পিতামাতা এক ভূম্যধিকারীর পরমা স্ন্দরী কন্ঠার সহিত তাহার বিবাহ ঠিক 
করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবাহে মধুস্দনের মত ছিল না। ২৭ নবেম্বর বন্ধু গৌরদাসকে 
লিখিত তাহার একখানি পত্রে দেখিতে পাই £-- 
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মধুস্থদন বিবাহ হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি শেষে 
শ্রীইধশ্ম-গ্রহণে কৃতসন্ল্প হইলেন। খ্রীষ্টান হইলে বিবাহের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া 
যাইবে, বিলাত গমনেরও স্থবিধা হইতে পারে । তত্কালে কালাপানি উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুর 
জাতিনাশ হইত, কিন্তু খ্রীষ্টান হইলে মধুস্থদনের মুখ্য উদ্দেশ্ সিহ্ধ হয়। পাদরি কৃষ্মোহনের 
লিখিত একখানি পত্রে আমর! দেখিতে পাই +- 


৪৯শ বর্ধ] মাইকেল মধুস্থদন দত্তের প্রথম জীবন ৮৭ 
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ইহার পর হঠাৎ এক দিন মধুস্দন নিরুদ্দেশ হইলেন, কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল 
না। রব উঠিল, মধুস্থদন খ্রীষ্টান হইতে গিয়াছেন। ক্রমে জানা গেল, পাছে স্তীহার প্রতি 
বলপ্রয়োগ হয়, এই ভয়ে লাট পাদরির সাহায্যে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন, 
শীঘ্রই গ্রীষ্টধন্ধে দীক্ষিত হইবেন । এই সংবাদ পাইয়! সহপাঠী গৌরদাস বসাক ও ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্ত 
কিছুতেই তাহাকে সন্বপ্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। 

১৮৪৩ থ্রীষ্টাব্ষের ৯ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় মিশন রো-স্থিত ওল্ড মিশন চার্চ নামক 
ধর্মমন্দিরে আর্চডিকন ডেয়াল্টি, (70981 ) “মাইকেল” নাম দিয়া মধুস্দনকে শ্রী 
ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। অনুষ্ঠানে বাধাবিপত্তির আশঙ্কা করিয়া কর্তৃপক্ষ শাস্তিরক্ষার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাদরি কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে “নির্বাচিত সাক্ষী” 
( 00890. ড180958” ) ছিলেন । রাজনারায়ণ দত্ত এক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন; 
তাহার পুত্রের খ্রীটধন্মগ্রহণে শহরময় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। বেঙ্গল হরকরা” পত্রের সুস্তে 
বাহির হইল £-_ 
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বিশপস কলেজ 


্রীষটধন্্ম গ্রহণ করিয়া অচিরেই মধুস্থদনের বিলাত গমনের স্থবিধা হইল না। তিনি বন্ধু 


গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন £-_₹ 


» ০০৮ £০ 6০700021500 511] 10699200920, ] 10 2007 ৪৮০০৮ 6০ 90006 %00. 1159 
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ধ্মান্তর গ্রহণ করিলেও মধুস্থদন পিতা-মাতার স্েহ হইতে বঞ্চিত হন নাই। তিনি উচ্চ 


শিক্ষা লাভ করেন, ইহাই তাহার পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল। এই কারণে মধুস্থদন শিবপুরে 


৪৯ বর্ধ ] মাইকেল মধুস্দন দত্তের প্রথম জীবন ৮৯ 


বিশপস কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন; হিন্দুকলেজে খ্রীষ্টান ছাত্রের স্থান ছিল না। রাজনারায়ণ 
পুত্রের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। 

মধুস্থদনের চরিতকারেরা মধুস্থদনের বিশপস কলেজে প্রবেশের সঠিক তারিখ দিতে 
পারেন নাই। মধুস্থদন ১৮৪৩ খ্রষ্টাব্বের মধাভাগে বিশপস কলেজে প্রবেশ করেন নাই, 
করিয়াছিলেন ১৮৪৪ শ্রীষ্টাব্ের নবেম্বর মাসে! পারি লং তীহার 12672-13009% ০/ 
79879017 7175807)8 ৪6০.১ (1848) পুস্তকের ৪৫৭ পৃষ্ঠায়-_খুব সম্ভব [বশপস কলেজ 
রেজিষ্টার হইতে নিম্নাংশ উদ্ধত করিয়াছেন 2 
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কিন্তু বেশী দিন মধুস্থদনের বিশপস কলেজে থাকিয়া! পড়াশুনা করা সম্ভব হইল না। 
১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্বের শেষ ভাগে কোন কারণে রাজনারায়ণ পুত্রের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহার 
অর্থসাহাধ্য বন্ধ করিয়া দিলেন। বিশপস কলেজে তখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দীর অনেক 
ছাত্র অধায়ন করিত। তাহাদের মুখে মাদ্রাজের কথা শুনিয়া, ভাগা পরীক্ষার জন্য এক দিন 
কাহাকেও কিছু না বলিয়া অকম্মাৎ কয়েক জন মাদ্রাজী সহাধ্যায়ীর সহিত মধুস্থদন 
মাদ্রাজ চলিয়া গেলেন। 

মধুস্থদন তিন বৎসর বিশপস কলেজে ছিলেন। এখানে তিনি গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত 
প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। পাদরি কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
কলেজে অধ্যাপনা করিতেন । তিনি পরবর্তী কালে একখানি পত্রে বিশপস কলেজে মধুস্দনের 
ছাত্রজীবন সম্বন্ধে যাহ] লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহ] উদ্ধৃত করিতেছি ঃ 
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চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুথির পরিচয় 
ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ. এম-এ, বি-এল, ডি-লিট 


প্যারিসের 731১11052916 1%61০7519- এ চণ্তীমণ্ডুলের একখানি পুথি রক্ষিত আছে । 
ইহ! ছুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডের পত্র-সংখ্য। ১৭৬, দ্বিতীয় খণ্ডের ১২৪। এই ছুই খণ্ডের 
নম্বর ৭৪৭, ৭৪৮ ( [00190 ১০২, ১০৩) পুস্তকের পুষ্পিকায় আছে--ইতি সন ১১৯১ এগার 
শত একানবই সাল তারিখ ২৭ আগ্রহাঅন | লিখিতং শ্ররামদাস সেন পরগনে জাহানাবাদ 
নিবাস গোঘাট ॥ 


আরম্ত-__ 
৭ শ্রীকৃষ্ণ ॥ নম গনেসায় নম 


বেদান্ত দরসনে ব্রহ্মা জারে বাখানে তব পনে করি ভক্তি মযুনিগণ পাইল। মুক্তি 


আনে বলে পুরূস প্রধান । 

বিশ্বের পরম গতি “হেতু অন্তরায় পতি 
তারে মোর লক্ষ প্রণাম ॥ 
বন্দে। গনপতি দেবের প্রধান। 

ব্যাস আদি যত কৰি তোমার চরন সেবি 
প্রকাসিলা আগম পুরান ॥ 


অঙ্গের বরন ছটা অজানুলম্বিত জটা 
সসিকল। মুকুট মণ্ডল । 

চরন পঙ্কজ রাজে কনক নূপুর সাজে 
অঙ্গদ বলয়। বিভূসন । 

গ্িরিস্ত অঙ্গজনু খর্ব বিবর তম 
একদস্ত কুগ্জরবদন । 

প্রনত জনের নিগ্ন দুর কর মোর বিগ্ন 
তব পদ করিয়া বন্ধন। 

অবনি লোটায়াা কায প্রনাম তোমার পায় 


কর মোরে কৃপাবলকন ॥ 


চারি বেদে সাস্্রের প্রধান। 

হিদে জোগ পাটা! সোভে অলিকুল মধু লোভে 
চৌদিকে বেড়িয়। করে গান ॥ 

চন্দনে চর্চিত অঙ্গ সণ্ডে সোভে মাতুলঙগ 
ফনিদস্ত ইন্থপাস করে। 

সিবস্থত লম্বোদর অজামুলম্বিত কর 
রনে জেই তোমায়ে ম্মঙরয়ে | 

বিগলিত মদজল মধু লোভে অলিকুল 
চঞ্চলিক চপল জুগলে। 

দন্তাঘাত বিদারিত রিপু সৌনিত 
বিরাজিত সিন্ধুর মণ্ডল ॥ 

নিরস্তর জপ স্ততি বিগ্ররাজ গনপতি 
হৈমবতী হিদয়ে নন্দন । 

গাইয়। তোমার আগে গোবিন্দ ভকতি মাগে 
চক্রবন্তী একবিকষ্কন ॥ 


দিয়। জাহ পদছায় ॥ 


৯২ সাহিত্য-পরিষণ্-পত্রিকা [ আআ সংখ্যা 
শেষ) 
পু মৃগ্গ ব্যাধে তোমারে আরাধে চল পদ্যাবতি আপন বসতি 
জে জন ন! জানে এই। চরনে মাগি মেলানি। 
অনুকম্পামই আগ! তুমি এই মন্ত্র আবাহনে আসিবে আপনে 
মুর্খজনে কৃপামই॥ লয়া। নিজ ঠাকুরানি ॥ 
তোম। বিন্ু হর গৃহে একেম্বর গ্লায়েন বায়েন শুনে জেই জন 
দুর্থ ভাবেন পাছে মনে। তাহার কল্যান করি । 
চল ত্বরা করি জথ। সিব পুরি লায়েকের মন করিবে পুরন 
মোরে দিয়। দিব্ব সনে ॥ লহ কৈলাস গিরি ॥ 
জাহ চণ্ডগন আপন সদন রাজা রঘুনাথ গুনে অবদাত 
লায়েকে করিহ দয়।। রসিক মাঝে সুজান । 
জদি থাকে রোস ক্ষমা কর দোঁস তার সভাসদ রচি চারুপদ 


শ্রীকবিকঙ্কন গান ॥ 


ইতি চণ্ডিকামঙ্গল সমাপ্ত | 


মন্তব্য 
উদ্ধৃত অংশের বানান সংশোধন করা হয় নাই। লিপিকর সংস্কৃত বানান সম্বন্ধে অজ্ঞ 
ছিলেন। উদ্ধৃত অংশ হইতে পুথির মৌলিকতা প্রমাণিত হইতেছে । আরম্তের অংশে” 


পবিশ্বলিত মদজল মধুলোভে অলিকুল 
চঞ্চলিত ( চঞ্চলিক ) কপোল (চপল ) যুগ্গলে। 
দন্তাধাত বিদারিত রিপু[ হৃদয়] শেনণিত 


বিরাজিত সিন্দুর ( সিদ্ধুর ) মণ্ডলে ॥” 
বঙ্গবাসী কিংবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে নাই । 
শেষের অংশে প্রথম স্লোক “পধু মৃগ ব্যাধ” ইত্যাদি এবং শেষ ক্লোক স্রাজা রঘুনাথ” 
ইত্যাদি ব্যতীত সমস্ত শ্লোক বঙ্গবাসী সংস্করণে নাই । 
আমরা দেখিতেছি, পাঠের দিক্‌ হইতে পুথিখানির যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু এই 
মহাযুদ্ধের সময় মূল পুথির প্রতিলিপি পাইবার সম্ভাবনা নাই। উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি 
আমার ম্মারক-লিপির সাহায্যে লিখিত হইয়াছে। 


বৈদ্ভকমহোপাধ্যায় নিশ্চলকর 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এমএ 


ত্বনামধন্ চক্রপাণিদত্তরচিত “চক্রুদন্ত” নামক আযুর্বেদীয় যোগসং গ্রহের “তত্বচন্দ্রিকা” 
টীকাই বর্তমানে বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচারলাভ করিয়াছে । টীকাকার শিবদাস সেন প্রায় 
১৫০০ শ্বী;ঃ এই টাক] রচনা করিয়াছিলেন । কারণ, দ্রবাগুণের টাকাশেষে শিবদাস সেন 
স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, তাহার পিতা অনন্ক সেন গৌড়াধিপতি বার্ধক সাহার (১৪৫৯- 
১৪৭৫ শ্রীঃ) নিকট “অন্তর্্” পদবী লাভ করেন ১ 
যোইস্তরঙ্গপদবীং ছুরবাপাং, ছক্রমপাতুলকীন্তিমবাপ। 
গৌড়ভুমিপতি-বাব্বকশাহাৎ, তৎ্হতন্ত কৃতিনঃ কৃতিরেষ!॥ 
_ তত্বচন্দ্রিকার প্রারস্তে একটি শ্লোকে পাওয়া যায়, শিবদাস “রত্ব প্রভা” নামক প্রাচীন টীকা 
ংক্ষেপ করিয়া ত্বগ্রন্থ রচনা করেন ₹__ 
টীক। রত্বপ্রভ1 চত্রদত্ত-নিশ্মিতসংগ্রহে | 
যছযপ্যান্ডে তথাপ্যেষ সংন্গেপায় মমোগামঃ ॥ (৩য় শ্লোক) 
নিশ্লকর-রচিত এই “রত্বপ্রও1” টাকার একটিমাত্র সম্পূর্ণ প্রতিপিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে 
বলিয়া জানা যায়, কিন্তু বিকানীর রাজ প্রাসাদের ছুর্ভেছ্য গ্রন্থশালায় স্থরক্ষিত এই প্রতিলিপি 
বি্ৎসমাজের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।১ সম্প্রতি ক।লকাতার স্থপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযূত 
কিশোরীমোহন গুপ্ত, এমএ মহাশয়ের সৌজন্তে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিযন্মন্দিরে এই অমূল্য 
গ্রন্থের একটি খণ্ডিত প্রাতলিপি সংগৃহীত হইয়াছে ।২ গ্রন্থের এই খগ্ডিতাংশ হইতেই 
বঙ্গদেশে আমুর্ধেদ চর্চার ইতিহাসের বহুতর মূল্যবান উপকরণ উদ্ধার করা যায়, এবং 
হিন্দু রাজত্বের অবসানকালেও বঙ্গদেশে বৈছকশাস্্ের অপূর্বব সমৃদ্ধির পরিচয় প্রাপ হওয়া 
যায়। আমর! সংক্ষেপে গ্রস্থোক্ত উপকরণরাজজি সংকলন করিয়া বশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্মণ 
করিতে চেষ্টা করিব। 
গ্রন্থারস্ত এই-_ 


সর্ববমঙ্গলসঙ্গীতং কুর্বস্ত জ্ঞানদেবতাং। 
ব্সনার্ণৰতারিণাঃ কারুণ্যকরসায়নাঃ ॥ ১ 


১ হি, [0110251024০ 92157752155. ০1 176 2127527210 0 1957:57007, 1880, 00634. 
পত্রসংখ্যা ৪৬১। 
২। পত্রসংখা। ১৪৯, ৪২, ৪৪--৫৯, ৬১---৮৪১ ৮৭--৮৮, ৯২-১১৫) ১১৭, ১১৯৪ ১২১২৪, ১২৭, ১৩১, 


১৩৩--৩৪৫১ ১৩৭7৪০১১৪৪১, ১৪৯--৫১, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৭, ১৮৬---২১১১ ২১৪---২২০, ২২৮ (বিজ্রধিপ্রকরণ 


পরাস্ত )। 


৯৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা | [ আ সংখ্যা 


পঞ্চডৃতপ্রপঞ্চেন পঞ্চগ্োচরচারিণে। 
পে)ঞণাত্মপঞ্চবক্তা য় নিশ্পরপঞ্চাত্মনে নমঃ ॥ ২ 
লল্সমীং লক্ীমিব স্তৌমি জননী * ক + 
++ ক ঞ * তাতং সদানন্দকরং ততঃ ॥ ৩ 
ভবস্ত দুর্জন। মুক1 বাবদুকাশ্চ সজ্জনাঃ | 
সর্ববদ। কুমুদহ্ঠেনী বাগ দেবী নঃ প্রসীদতু ॥ ৪ 
আয়ুর্বের্দগুরৌ স্বর্গং গতে বিজয়রক্ষিতে। 
চক্রসংগ্রহরত্ৃস্ত কুবোধমলিন ত্বিষত ॥ ৫ 
( তস্ত্াগ্তরগুরণা কর্ষ-গুরূক্তি- ) (ভ্রমি)ঘর্ষণাৎ | 
' প্রীনিশ্লকরেণাগ্য প্রভ। তন্ত প্রকান্ততে ॥ ৬ 
অয়ি রত্বপ্রভে পুত্রি সদ] করকুলাম্বয়ে । 
নিঃশঙ্কমকলঙ্কেন ভজন্গ ভিষজাং বরং ॥ ৭ 
যোগব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেন লেখ্যং যো****** | 
*৯০৯৬৪৬৩০৪০৪৮৮৬৬৬০০৭ সিদ্ধং চ নাম চ॥৮ 
ইহ হি মকলবৈছাকুলমৌলিমালামণিক্যমাজিতচরণনখমণিঃ শ্রীচক্রপাপিদতো! 
বিদ্বদ্ধিদিতচরকচতুরাননে। বহুশ্রতপরিশ্রতন্থ***আ্বকমেব চিকিৎস কবুভুৎস1- 
প্রারিন্সিতগ্রস্থসন্দর্তারস্তে গুরূপরম্পরাপরিপ্রাপ্তং নিপ্রত্যুহকারকং নমন্কারমকা বাঁৎ 
--গুগত্রয়বিভেদেনেত্যাদি । 
জরপ্রকরণের শেষে পুম্পিক ও সমাপ্রিবাক্য পাওয়া যায় ৫ 
তত্দ্বাকাবিচারতত্বপদবান্নীক্ষাগতিংম্মারকে। (1) 
ব্যাথা বৃত্তিভূদাআ্ববংসলতয়] বন্ধুনিবন্ধো মম। 
বৈছোর্বৈাকমর্মচর্বণচনৈঃ প্রাণৈষ্ পরার্থব্রতৈ 
রক্ষোয়ং খলসর্পদর্পদশনাৎ স(ভ্যে)রিহ প্রার্থয়ে ॥ 
বাগরে বিশুর্ধহদয়ে সদয়ে প্রসীদ 
সংপ্রার্থয়ে মম গিরোংত্র গভীরচক্রে । 
অন্তধিশস্ত বিলসন্ত পরিপ্রবস্ত 
ত্বস্ত (পূর্ব-) ভিষজাং প্রকিরন্ত কীর্তিং ॥ 


ইত্যন্তঃপুরবৈষ্য-বৈদ্যকমহোপাধ্যায়-শ্রীনিশ্চলকৃতৌ রত্বপ্রভায়াং চক্রসংগ্রহতাৎ- 
পর্য্যটাকায়াং জরাধিকারঃ। ( ৫০খ পত্র) 

উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যায়, গ্রস্থকারের নাম “নিশ্চল” ও কুলোপাধি “কর” এবং তিনি 
শৈব ছিলেন। বিখ্যাত টীকাকার বিজয় রক্ষিত তাহার আমুর্ধেদগুরু এবং খ্রশ্থ- 
রচনাকালে তিনি স্বর্গত হইয়াছিলেন। পূর্বতন ভিষকৃগণের কীঙি বিস্তার করার উদ্দেশ্ঠে 
তিনি গ্রন্থের সর্বত্র প্রায় অগণিত বেগ্ভক গ্রস্থকারগণের মত ও সন্দর্ভ খগ্ডন-মগ্ডনার্থ 
নামোল্লেখপূর্বক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শিবদাস সন এই স্থবিস্তৃত টীকার সারসংক্ষেপ 
করিতে গিয়৷ বহু স্থলেই গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের নাম পরিত্যাগ করিয়৷ মূল্যবান্‌ এঁতিহাসিক 
উপকরণের বিলোপ সাধন করিয়াছেন। আমরা একটি উদাহরণ দিতেছি,_ 


৪৯শ বর্ষ ] 


বৈষ্ভকমহোপাধ্যায় নিশ্লকর 


৯৫ 


যচ্চ “গ্রব্যগুণে মাধবকরেণ পেয়াবিলেগীগুণং পঠিত্বা লিখিতং 

“তৃষ্ণাপনরণী লঘা দীপনী বস্তিশোধনী। হ্বরে চৈবাতিসারে চ ষবাগুঃ সর্ববদা হিতা” ইতি 
(ত )চ্চ সামান্তগুণাভিপ্রায়াদ্ধোধাং চরকাদৌ সামান্তক্ষীরাদিগুণবৎ, ড্রটবলেপি পেয়াং 
বিলেপ্যামিতাদি লিখিতমিতি। *%* * * অন্নমিত্যাদি। যবাগুরত্র পেয়! বোধা]। 


“যোগরতাকরে” স্দশাপ্মপরিচ্ছেদে বিগ্ভামহাব্রত-প্ীভবাদত্তেন 


মণ্ড এব পেয়ারূপত্বেন পঠাতে চতুর্দিশগুণ ইতি বিব(র)ণাৎ। তথাহি, চতুবিধং ভবেত্তক্তং 
জলদানপ্রমাণতঃ। তত্র ভক্তং বিলেগীচ যবাগুং পেয়য়। সহ॥ পঞ্চগুণজলে ভক্তং 
বিলেগী চ চতুগুণে। যবাগুঃ বড় গুণে তোয়ে চতুর্দশগুণেইপরমিতি । (১*ক) 


উদ্ধতাংশ প্রায় অবিকল শিবদান সেন নিশ্চলের নাম না করিয়া স্বগ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, অথচ যোগরত্বাকরের রচয়িতার নামটি বাদ দিয়াছেন |৩ 

চরক, স্শ্রুত, ভেলাচার্ধা, কুষ্ণাত্রেয়, জাতৃকর্ণ প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতাকারগণের নাম 
বাদ দিয়া আমরা নিশ্চলকরের প্রমাণপঞ্জী বর্ণাুক্রমে এখানে সম্কলন করিয়া দিলাম। 


অমিতপ্রভ (২৩, ২৪, ৬৯, ৭৮ প্রভৃতি পত্রে) 

অমৃতঘটা (২ক পত্র) 

অমৃতমাল! (১৫০১ ১৯৭) 

অমৃতবল্লী (৬৪, ১০৪, ২১১) 

অম্ৃতসার (৭২ ক) 

অমোধজ্ঞানতস্ত্র (১১৭ খ) 

অশ্ববৈভ্ধক (১৩৩ ক) 

আমুর্ষেদপ্রকাশ (২ খ) 

আয়ুর্ধেদসার (২৪ ক) 

ইন্দুমতী ( বাভটটীকা, ৯৪, ৯৭ প্রস্তুতি ) 

ঈশানদেব (১২, ১৩ প্রভৃতি ) 

ঈশ্বরসেন (২১ ক, ১১৯ ক প্রভৃতি ) 

কপিল (২১) 

কর্ধদণ্তী (জিনদাঁস রচিত, ১৩, ২৬) 

কর্দমমাল। (গ্লোবর্ধন রচিত যোগশতটীকা, ৬৯ ক, ৮৭ ক, 
১৮৬ ক) 

কলহদাস ( পরিভাষা, ২২ ক) 

কল্যাণসিদ্ধি (৯২ ক, ৯৫ খ) 

কাঙ্কায়ন (১৫৭ ক) 

কার্তিককুণ্ড (২ প্রভৃতি বহু স্থলে) 


কাশ্ীরা; (৬৫, ৮৭, ১৯৫) ২৭০) 
কোমুদী (গ্রোবর্ধনরচিত, ২১১ ক) 
থণ্ডখাছ্য (৭২ ক) 

গদাধর (২১ প্রভৃতি ) 

গন্ধতত্ব (১৪৪ খ) 

গ্য়দীস (৯৭, ১৫৭ ক) 
গোপতি (৯৪ থ) 
গোপুররক্ষিত (১৯ থ) 

গ্রোবর্ধন (১৪ প্রভৃতি বহু স্থলে) 
গুরবঃ (৪২, ৫৯, ৭৫, ১৯৬) 

চক্র বা চক্রপাণি (বহু স্থলে) 
চক্ষুৎ সেন (১৩১ ক, ২১৪ ক) 
চন্্রকলাটাক1 (৫৫ খ) 

চন্দ্র (প্রায় প্রতি পত্রে) 
চন্রিক। (২ প্রভৃতি, বহু গলে ) 
চরকপরিশিষ্টকার (৩ ক) 
চিকিৎসাকলিক1 (২১ ক) 
চিকিৎসাতিশয় (৬৯ থ, ১৯৯ থ) 
চিকিৎসা শ্রয় (১৫* খ) 
জিনদান (৮, ১৩ প্রভৃতি ) 


৩। চত্রদত্ত, দেবেন্নাথ-উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ, ৮-৯ পৃঃ দ্রষ্টবা । শিবদাস গ্রস্থমধ্যে 
অতি অল্প স্থলেই (পৃঃ ১৯, ২৯, ৬৪, ১২৩ প্রভৃতি ) নিশ্চলের নাঁম করিয়াছেন। বন্ততঃ কিন্তু নিশ্চলের উদ্বতাংশ 


বাদ দিলে তীহার গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়] যায় । 


৯৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 


জেজ্জড় (৭ হইতে প্রতিপত্রে সর্বাপেক্ষ। অধিক সংখায়) 
বৃহৎ-তন্তরপ্রদীপটাক। (গোবদ্ধন রচিত, ৩৭ খ, ৫২ ক) 
তীষট (৫১১) 

ত্রিলোচনদাস (১৩৪ খ) 

দণ্ডী (২ ক) 

দীপিক1 (১৭ ক প্রভৃতি) 

দুবল (১২ হইতে বহু স্থলে ) 

দ্রবাগ্ধণ ( মাধবকর রচিত, ১৫) 
ট্রবা।বলী (কোষ, ৬১ ক প্রভৃতি) 
ধরণীধর ( কৌধকাঁর, ৯৭ খ, ১৯৭ থ) 
ধর্্মকীর্তি (১১৭ ক) 

নম্দনচন্দ (২৪ ক) 

নরদত (২১৯) 

নাগতন্ত্র (১৬ খ) 

নাগভর্তৃতস্্র (৫৬ খ) 

নাগীর্ভুন (৭৪ প্রভৃতি ) 

নীবনীত (১**ক) 
স্ঠায়সারাবলী ( গ্োবর্ধনর চিত, ৬৯ থ, ৯২ ক) 
পুত্রোংসবালোক (৯২ খ) 

পুক্ষলাবত (২* খ) 

পৃথীসিংহ (১৪৪) 

প্রশ্নসহত্রবিধান (১২৪ খ) 

বৌদ্ধাগ্রম (১১৭ খ) 

বিন্দুসার (২৭ হইতে বহু স্থলে) 

তটটার ( হরিচন্দ্র, বহু স্থুলে ) 

ভর্্রবর্্দা (৮, ৮৪) ১০৪ প্রভৃতি) 
ভবাদত্ত (6৪ হইতে বহু স্থলে) 

ভীনুমতী (৭৬ ক প্রস্ততি) 

ভিষগ যুক্তি (১২১ থ) 

ভিষঙ মুষ্টি (২*৯ ক) 

ভোজ (৫৩, ৭০,১০০ ১০৮,২১৫ ) 
মধ্যসংহিত ( বাঁভটরচিত, ৪৭ প্রভৃতি) 
মাধবকর (৪৬ থ প্রভৃতি) 
মাধবসংগ্রহ (১*৬ ক 

মৌদ্গলায়নীয় (১১৪ খ) 


যোগপক্চীশিক। (১*৫ ক) 
যৌগব্যাথ্য। ( বর্থনরচিত, ৬৮ ক) 
যোগযুক্তি (১০৬, ১১৪) 


[ সংখা 


যোগররতুমুচ্চয় (১০৩ ক) 
যোগরত্বাকর (ভবাদত্ত রচিত, ২, ১৫, ১৯০) 
যোগশত (২৭ প্রভৃতি ) 

এ (অক্ষদেবীয়, ১*৫ ক) 
রক্ষিতপাদাঃ (১৩, ২১, ৫৫, ৭৪) 
রত্বমাল| (গোৌবদ্ধীনরচিত, ২* খ, ৫৪ ক 
রবিগুপ্ত (২১ হইতে বহু স্থলে) 
রসসাগর (১৯ খ) 
বকুলকর ( ১৩ হইতে বনু স্থলে) 
বররুচি (৮৮ থ)[ মীমাংসক ] 
বলিত (২১) 
বর্ধন (৬৮ ক, গোবর্ধন 1) 


বল্লভা (সনাতনরচিত যোগশত'টাকা, ২৪ ক, ৭৫ ক, 
৮৭ ক, ১৮৬ ক) 
বাপ্যচজ্জ (৯ হইতে বহু স্থলে ) 


বাভট (বনু স্থলে) 

বার্তীমালা ( নাগীজ্ডুনরচিত, ৭৫, ১*৯) 
বিমল (১৯৪ ক) 

বিভাকরপাদাঃ (৭২ ক, ১৯* ক) 
বিষুশর্না (১৯৯ ক) 

বৃন্দকুণ্ড (৪, ৫, প্রভৃতি ) 

বৈছাপ্রদীগ € ভব্যদত্তরচিত, ৪, ৫॥ ১৬ প্রভৃতি ) 
বৈচ্যপ্রসারক (২৭ প্রভৃতি ) 

বৈছাসার (৯৪ খ) 

শব্দার্ণব (কোষ, ২২ ক, ১৩৩ থ) 
শুক (২ ক) 

শ্ীধরপাতগ্রলিশান্ত্র (২১ খ) 
জীবিক্রমপরাক্রম (১৪৯ ক) 

সনাতন (৭৫ খ) 

সন্ধ্যাকর (৯৪ খ) 

সারোচ্চয় (৬৯ ক) 

সিদ্ধযোগ (বৃন্দরচিত, ১৮৮ প্রভৃতি ) 
সিদ্ধসার (€১ ক. ১৯৫ ক) 
হুদাস্তসেন (৮ খ, ৯২ ক, ১১৪ খ) 
স্বল্পসংহিতা (১** ক) 

সৃঙ্গরবাভট (১০৪ ক) 

হরমেখল। ( প্রাকৃত ভাষায় রচিত, ৭৪-৭৫) 
হরিচত্ত্র (৯ ক প্রভৃতি বহু স্থলে) 


৪৯শ বর্ষ ] বৈদ্ভকমহোপাধ্যায় নিশ্চলকর ৯৭ 


নিশ্চলকরের গুরু বিজয়রক্ষিত এবং সতীর্থ শ্রীকদত্ত সমসাময়িক ছিলেন সন্দেহ নাই। 
উদ্ধত প্রমাণপঞ্জীতে বহুতর গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম রহিয়াছে, যাহার উল্লেখ বিজয়রক্ষিতের 
নিদানটাকায় এবং শ্রীক্দণ্ডের বুন্দটাকায় পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে শেষোক্ক গ্রন্থছয়ে 
উল্লিখিত কয়েকটি মাত্র নাম নিশ্চলকরের গ্রন্থাংশে নাই 1০ 

উদ্ধত গ্রস্থকারদের অনেকেই বাঙ্গীলী ছিলেন সন্দেহ নাই। ধাহাদের সম্থদ্ধে নৃতন 
তথা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল। 


গাদাধরদাস 


স্শ্রুতের টাকাকার গদাধরের নাম নিদানটীকা ও বুন্দটীক। হইতে স্থপরিচিত। নিশ্চল- 
করের একটি পড়.ক্তি হইতে প্রমাণ হয়, তিনি চক্রপাণির পরবর্তণ ছিলেন :-_“এলাচেতাধিকং 
ব্ররতে চক্রোদিতাথ্ গদাধরঃ” (১৩৪৯ পত্র )। এক স্থলে নিশ্চলকর তাহার সম্পূর্ণ নাম ও 
পদবী উল্লেখ করিয়াছেন £--“ইত্যন্তরঙ্গগদাধরদাসম্ঠ রাজপ্রসারণীপাকক্রম:” (১৪ক)। 
“অন্তরঙ্গ” গদাধর বাঙ্গালী ছিলেন ধরা যায়। তিনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম 
পাদে ( ১১০০-১১২৫ শ্বীঃ) বিদ্যমান ছিলেন । “সছুক্তিকর্ণামৃত” গ্রন্থে “টৈগ্ঘগদাধর”-রচিত 
বহুতর কবিত্বপূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত পাওয়া যায়; তিনি সম্ভবতঃ অভিন্ন । 


গয়দাস 


চরকের টীকাকার গয়দাসের নামও ডল্লনাচার্ধা, বিজয়রক্ষিত ও শ্রীক্দত্তের গ্র্থ 
হইতে স্থপরিচিত। গন্ধতৈলপ্রকরণে নিশ্চলকর ইহার মতোদ্ধারকালে নৃতন তথ্য 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :__ 


অনুক্ততৈলজব্যাণাং মিত্রমধারিভেদ তত | 
সাংপ্রতঞ্ক তথ। মানং নিবনীমে। যথাবিধি ॥ 


৪ নিদানটাকা (নির্ণ়সাগর, ৪র্থ সং)£--মৈত্রেয় (১ পৃঃ). বররুচি (বৈর়াকরণ, ৪ পৃঃ), পুর্বব- 
টাকাকারৈরাধাঢ়-ধর্মদাসাদিভিঃ (পৃঃ ১৯), আলম্বায়ন (পৃঃ ৩২৭), করবীরচার্ধ্য (৫৫), করাল (২৭৯), 
কল্যাণবিনিশ্চয় (২৯২, ৩০৩), গুণাকর (৬৭), নাগাজ্ছুনকৃত আরোগামঞ্্ররী (৭০ ), সুক্তিমুক্তাবলী ( ৩৩৩ ), 


হ্িরণ্যাক্ষ (৩১০, ৩২২ ) ॥ 
বৃন্দটাকা (আনন্দাশ্রম, পুণ1 )£--ভল্লথ (বহুতর স্থলে ), সোম (টীকাকার ৬*৬, ৬১৯ প্রভৃতি), 
বঙ্জসেন (১৩২), ব্রহ্মদেব (৯১২ প্রভৃতি ), চন্ত্রনন্দন (১১১, ১৩৩, €৪১ ), হেমাদ্রি (১৭, ১১১, ১৬৫, 
১৫৯, ৬৫৯-৬০ ), অকুণদত্ত (১১১, ৫১৭, ৬৫৯ ), মুনিদীদ (১৪৫), গ্রয়ী (২৮৮ , ৩৩৩, ৪০৪, ৫২৩ প্রভৃতি ), 
প্রিক1 ( ৪৩৯ ), লক্ষ্মণ (৫২৯ ), তীমদত্ (৬২৬ ), তগদত্ত (৬৩৩) ॥ 
৩ 


৯৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [আআ সথ্যা 


তত্র, মিত্রাণাং সকলে! ভাগে! মধ্যমানাং তদদ্ধিকং | 
শব্রণাং পা্দিকশ্চেতি মানমেবং ভ্রিধা মতং ॥ 
বালানাং তৈলপাকায় যুক্তে। ড্রব্বিনিশ্চয়ত। 
মালঞ্চকীত্তিতন্ত(স্মা)াথা শান্ত্রসমুদ্তবং ॥ 
বৈগ্শ্রীগয়দাসেন গন্ধশাস্ত্রান্থসারতঃ | 


মিত্রমধ্যারিভেদোয়ং ষথাজ্জেন নিদর্শযতে ॥ 


সঃ সঃ রঃ 

ইত্যেতৎ, গৌড়েশ্বরাস্তরজ প্রগয়দাসেন দর্গিতঃ। 

স্বগ্নন্ধিতৈলপাকার্থং বালানা (৩ গন্ধষোজনং। 

অত্রাপান্গন্ধতৈলবিধানমপরং পুনঃ 

পাঁকার্থং সুধিয়াপৃহং হুত্রমাত্রমিদং পুনঃ ॥ 

ইতি কম্তচিৎ। 
( বাঁতব্যাধিবিবরণের শেষে, ১৪৯ খ--১৫* ক পত্র) 
এতদগ্ুসারে গৌড়েশ্বরের “অস্তরঞ্্” গয়দাস বাঙ্গালী ছিলেন এবং সুবিখ্যাত “মাল” 
সমাজের একজন প্রাচীন কর্ণধার ছিলেন প্রতিপন্ন হয়। বর্তমানেও “মালঞ্চ*ই নিখিলবঙ্গ- 
দেশীয় বৈদ্যকুলীনদ্দের সর্বশ্রেষ্ঠ কুলস্থান বলিয়া পরিচিত। ধন্বস্তরিগোত্রীয় বীজী পুরুষ 
বিনায়ক সেন সর্বপ্রথম “কাপীশা” নগরী হইতে গঙ্গাতটস্থ “মালঞ্চে” আসিয়া, 
গ্বৌড়ঙ্ষ্রাপতিন। স এব ভিষজাং শ্রেঠেইভিযিস্তঃ কৃতী | 
তশ্মাৎ প্রাপ গ্জং তুরঙ্গকনকছত্রঞ্চ রত্তং ধনম। (চন্দ্রপ্রভ1, ২২ পৃঃ) 
ভরতমল্লিক ( ১৬৭৫ খ্বীঃ ) বিনায়ক সেনের অধস্তন ১৪ পুরুষ পর্য্যন্ত নাম কীর্তন করিয়াছেন, 
তদমুসারে বিনায়ক সেনের অত্্যুদয়কাল লক্ষণ সেনের রাজত্বের শেষভাগে প্রায় ১২০ খ্রীঃ 
নির্ণীত হয়, তৎপূর্বে নহে । স্থতরাং বিনায়ক সেনের অনেক পূর্বব হইতেই “মালঞ্” সমাজ 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল প্রমাণ হইতেছে। গয়দাসের “দাস” সম্ভবতঃ কুলোপাধি এবং তিনি 
অনুমান ১১০০ খ্রীঃ লোক হইবেন । 
শ্রীক£দত্তের বুন্দটাকায় গয়দাস হইতে পৃথক্‌ “গয়ী” নামক এক গ্রন্থকারের নাম পাওয়া 

যায়। নিশলকর কিন্বা বিজয় রক্ষিত তাহার উল্লেখ করেন নাই। তিনি ভোজের পরবর্তী 
( বৃন্দটাকা, ৫৯৩-৪ পৃঃ) এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক একজন গ্রস্থকার। তিনি সেনবংশের 
অন্যতম বীজী পুরুষ “গয়ীসেন* হইতে (চন্ত্রপ্রভা, পৃঃ ৯, ১৭৪-৯৪) অভিন্ন হইলেও 
হইতে পারেন। : 


চক্রপণি দত্ত 


চক্রপাণি স্বগ্রন্থের শেষে নিজের কুলপরিচয়া্দি উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি শিবদাস 
সেনের ব্যাখ্যান্সারে “লোধ বলী-সংজ্ঞক-দত্তকুলোৎপন্ন* ছিলেন এবং তাহার পিতা নারায়ণ 
গৌড়াধিনাথ প্নয়পালদেবের” মন্ত্রী ছিলেন। শিবদাস সেনের পক্ষে ৪০০।৫০* বৎসর পরে 
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চক্রপাণির পিতার পৃষ্টপোষক রাজার প্রকৃত নামটি পরিজ্ঞাত হওয়া প্রায় অসম্ভব । স্থতরাং 
অনুমান হয়, এখানেও তিনি নিশ্চলকরের “রত্ুপ্রভা”র ব্যাখ্যারই অনুবাদ মাত্র করিয়াছেন। 
ভরতমল্লিক “চন্তরপ্রভা” গ্রন্থে “পঞ্চিকান্তর” হইতে বারেন্দ্রবৈগ্ধসমাজের গোত্র ও কুলস্থান নির্ণয় 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে “শাগ্ল্য”গোতীয় দত্তবংশের অন্যতর কুলম্থান “লোপ্রবলী”র উল্লেখ 
দৃষ্ট হয় ;-- 

"বটগ্রাম-লৌধবলো শীগ্ডিল দত্ত-পত্তনে ৷” (৮ পৃঃ) 


চক্রপাণির অত্যুদদয়কাল অনুমান ১০৫০ খ্রীঃ বলিয়া গৃহীত হয়।ৎ আমাদের অহ্থমান, 
একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ( ১০৭৫-১১০০ খ্রীঃ) তিনি গ্রন্থা্দি রচনা! করিয়াছিলেন। 
নয়পালদেবের রাজত্বকাল প্রায় ১০৩৬-১০৫০ খ্রীঃ মধ্যে । নিশ্চলকর চক্রপাণির গ্রস্থের 
প্রায় সমস্ত বচন প্রাচীন কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্ণয় 
করিয়াছেন । এক স্থলে লিখিয়াছেন,_ 
“অন্রেদং বাক্যং নজ্ঞায়তে কন্ঠ তন্ত্ম্ত, চরকন্তৈবা প্রতিস্কৃতং সংক্ষেপার্থং |” (১৯৪ ক) 
অন্যত্র আছে, 
| শ্চন্দনাছ্ামিত্যাদি ( চত্রদত্ত, পৃঃ ৫২) সংগ্রহকুত2 |” (৪৬ ক) 


কাশাধিকারের দশমূলষট্পলকত্বৃতের বচন্টী ( পৃঃ ১৬৮) চক্রপাণি ভোজরাজের গ্রন্থ হইতে 
গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়৷ নিশ্চলকর লিখিয়াছেন :--“দশমৃলীত্যাদি ভোজভূুপত্ত* (১০১ক 
পত্র)। মালবরাজ, ভোজদেবের রাজত্বকাল প্রায় ১০১০-১০৫৫ শ্রীঃ বটে। স্থতরাং 
চক্রপাণির অভ্যুদয়কাল এঁ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে নির্ণয় করাই যুক্তিযুক্ত । চক্রপাণি ষে সকল 
গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের বচন উদ্ধত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অমিতপ্রভ, আয়ুর্ধেদসার, চক্ষুঃসেন, 
চিকিৎসাতিশয়, বিন্দূসার, ভদ্রবন্মাঃ ভোজ, যোগশত, রত্বমালা, বাভট, সিদ্ধযোগ, সিদ্ধসার, 
ও হরমেখলা উল্লেখযোগ্য ! 

চক্রপাণি দত্ত হইতে পৃথক অপর একজন “চক্রুদ্রত্ত” ছিলেন, তিনি বুন্দটীকাকার 
শ্রীক্দত্তের পুত্র। এই দ্বিতীয় চক্রদত্তের পৌত্র “পুরুষোত্তম” স্বরচিত “দ্রব্যগুণ” গ্রন্থের 

শেষে লিখিয়াছেন £- 

| বুদদন্য মাধবকরস্ত চ সংগ্রহেষু 
ব্যাখ্যাকরঃ সকলজীবিতবেদবিজ্ঞঃ | 
্রীকষ্ঠদত্ত ইতি বং প্রথিতঃ পৃথিব্য।ং 
তেনানুরূপতনয়ো২(জ)নি চত্রদত্তঃ ॥ 
চক্রন্ত পৌত্রোপি চ মাধবস্ত 
পুত্রো। হরের্যা (1) বিমল। প্রন্থতিঃ | 


& 1 2, 0. 0০9 : 2288. ০ 72770 075877,15%, ৬০], [+ 0. 00৬, 
প্রহটের সন্ান্ত দত্তবংশের আদিপুরুষ গৌতমঙ্গোত্রীয় রাটটীর চক্রপাণি দত্তকে অভিন্ন মনে করার কোনই প্রমাণ 
নাই। বসন্তকুমার সেনগুপ্ত-রচিত “্ক্রপাণি দত্ত" গ্রন্থে যে সকল যুক্তি দৃষ্ট হয়, তাহ। বিচারসহ নহে। 


১০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ | [ ওর সংখ্যা 


জগ্নদ্ধিতার্থং পুরুযোত্তমোসৌ 
সংন্ষেপতে। দ্রবাগুণং বিধত্তে ॥ 
(51911)5 ০০727 006. 00, 348-49 ) 
এতদন্সারে শ্রীক্দত্ত মাধবকরের যোগসংগ্রহের উপরও টাক রচনা করিয়াছিলেন জানা 
যাইতেছে । এই দ্বিতীয় চক্রদর্তের অভ্যুদয় কাল খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্বীর মধ্য ভাগে পড়িবে । 


ভ্রিলোচনদাস 


নিশলকর এই প্রসিদ্ধ গ্রস্থকারের একটিমাত্র সন্দর্ভ উদ্ধত করিয়া তাহার জন্স্থানের 

পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চক্রপাণিব একটি মতের বিরুদ্ধে 

“অত্র বা়ীয়বৈষ্োপাধ্যায়ঃ প্রাজ্ঞস্ত্িলোচনদীসন্থাহ 'বিভ্তম্ত্েপি 

পৃথকৃপদাদ্যবাদীনাং প্রত্যেকং প্রস্থমানানাং ক্কাথঃ অতোইস্টো প্রস্থা" ইতি, বিভক্তান্ততমাত্রস্ত 

ব্যভিচারাৎ। (১৩৪ ক) 
এই ভ্রিলোচনদাসই কলাপব্যাকরণের বিখ্যাত পঞ্তীকার সন্দেহ নাই। নিশ্চলকর যেরূপ 
গৌরব সহকারে তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝ! যায়, উভয়ে প্রায় সমসাময়িক 
ছিলেন। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীতে ভবদাস-বংশীয় অপর এক ত্রিলোচনদাস কলাপের “উত্তর- 
পরিশিষ্ট” রচনা করিয়াছিলেন । তাহাকেই অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ “পপ্তীকার” বলিয়৷ উল্লেখ 
করেন। 


বকুলকর 

বিজয়রক্ষিত (৭২ ও ১৩০ পৃঃ) এবং শ্রীক্দত্ত (বৃন্দটাকা, ২৬, ৩৬, ১৯০ পৃঃ )-মাত্র 
পাঁচ স্থলে এই গ্রস্থকারের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নিশ্চলকরের গ্রস্থাংশে ৮৫ বার তাহার 
নামোল্পেখ দৃষ্ট হয়। একটি স্থল উদ্ধৃত হইল :-_- 

“সুশ্রুতে নিদানে গাদাধরেণো ক্তং, পিত্তকফন্ত হরির্রাচরণসংঘোগবৎ বিসৃশং কার্্যং ভবতি। বায়োস্ত 
হবসদৃশকা ধাজনকত্বাদ্বাতব্যাধয় উচান্তে ন পিত্বকফব্যাধয় ইতি। এতচ্চানবে)্যবৈগ্যবিগ্ভাবিনোদিত-বিবিধ-' 
বিঘত্‌ন্দারক-মহোপাঁধ্যায়-শ্রীবকুলকরম্ত ন কথংচিদপি সম্মতিবাটাকাটিঘটনামাটাকতে। তথ হি 
যদি সর্ব এব বাতব্যাধয়ঃ সদৃশলিঙ্গাঃ কিমর্থং তহি চরকাচার্ষেণ***। (১২৪ পত্র) 

উদ্ধৃত বচন হইতে প্রমাণ হয়, "করগ্কুলোতপন্ন বকুল নিশ্চলকরের অনতিপূর্ববর্তী 
একজন পরম প্রমাণন্বরূপ ছিলেন এবং সম্ভবতঃ এক বংশীয় বলিয়াই নিশ্চলকর মধুরভাষায় 
এ স্থলে তাহার শ্রদ্ধাতর্পণ করিয়াছেন। নিশ্চলকরের গ্রস্থের অন্থান্ত পঙ্ক্তি হইতে প্রমাণ 
হয়, বকুলকর চক্রপাি এবং ভব্যদত্তের পরবর্তী ছিলেন এবং উদ্ধতাংশে তিনি পূর্বোল্লিখিত 
গদাধরেরও পরবর্তী প্রমাণিত হইতেছেন। স্তরাং খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্বীর মধ্যভাগে ( ১১৫০ 
গ্রঃ) তাহার কালনির্ণয় কর! যায়। 
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বিজয়রক্ষিত 


মাধবনিদানের মধুকোষ টাকার শেষাংশ, সম্ভবতঃ বিজয়রক্ষিতের জীবদ্দশায়ই, তদীয় 
শিশ্ শ্রীকদত্ত রচন! করেন। গ্রস্থশেষে শ্রীক্ বিজয়রক্ষিত রচিত "স্থক্তিমুক্তাবলী” গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ৩৩৩)। নিশ্চলকরের উক্তি হইতে প্রমাণ হয়, বিজয়রক্ষিত অন্যান্য 
্রস্থও রচনা করিয়াছিলেন 


বিস্তরপ্ত রক্ষিতপাদৈরেব কষায়প্রকরণে প্রপঞ্চিতঃ। (১৩ ক) 
রক্ষিতপাদৈস্ত কুড়বদ্ধৈগুণ্যার্ঘং প্রকরণমেব প্রণীতং তদেব নিরীক্ষণীয়মিতি । €৬৯ ক) 


বিকানীর-রাজের পুথিশালায় রক্ষিত.নিদানটীকার ১৫৩৬ শকের একটি প্রতিলিপির শেষে 
নিম্নলিখিত পুম্পিকা দৃষ্ট হয় :-_ 
ইতি শ্রীমদ্নারোগ্যশালীয়-বৈগ্ধপতি-বিজয়রক্ষিতবিরচিতে। ব্যাখ্যামধুকোষঃ সমাপ্তঃ শাকে ১৫৩৬ । ৬ 


“রক্ষিত” উপাধিধারী বৈগ্া বঙ্গদেশের বাহিরে ছিল, এনব্প প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয় 
নাই । বিজয়রক্ষিত চরকের “কাশ্মীর” পাঠের পৃথক্‌ নির্দেশ করিয়াছেন (২৮, ৮৬, ১০৩ পৃঃ)। 
স্থতরাং তিনি কাশ্ীরী ছিলেন না নিশ্চিত। তিনি এবং তদীয় শিষ্য শ্রীক্ কতিপয় স্থলে 
প্রাদেশিক শবোল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন ( ৬৪, ৮৬, ১০২, ১৭২, ২৪০% ২৪৪, ২৪৭-৮, 
২৫০-৫১, ২৫৪, ২৫৯ পূঃ দ্রব্য )। গ্রস্থকারের জন্মস্থান নির্ণয়ে তদ্বার। সাহায্য পাওয়া 
যাইবে। আমরা ছুইটি স্থল উল্লেখ করিলাম : 

বিশ্বী ওষ্ঠোপমফলা, 'তেলাকুচা' ইতি লোকে খ্যাতা। (৬৪ পৃঃ) 
চিপিট"শ্চিড়া” ইতি খ্যাতঃ। (২৪* পৃঃ) 


“রক্ষিত” বংশীয় গোপুররক্ষিত নামক অপর একজনের নামও নিশ্চলকর উল্লেখ 
করিয়াছেন । বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ইহারা সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন বলাই 


যুক্তিযুক্ত।« 


৬) 0, 7) 11169; 73$140757 0062100%9, 0. 649 

৭। উল্লিখিত প্রমাণসত্বেও বিজয়রক্ষিত প্রভৃতির| বাঙ্গালী ছিলেন কি না সন্দেহ) ইহাই ডাঃ 
হশীলকুমার দে মহাশয়ের অভিমত (17282 0106, ৬০1 1৬, 0,275) । অথচ তাহারা বাঙ্গালী 
ছিলেন ন1, এইরূপ কোন বিরুদ্ধ প্রমাণও ম্পষ্ট আবিষ্কার করিতে তিনি পারেন নাই। কোন সংস্কৃতগ্রস্থকারকে 
পরোক্ষপ্রমাণবলে বাঙ্গালী বলিলেই কয়েক বৎসর যাবৎ ভাঃ দে মহাশয় শাসনবাণী প্রচার করিয়া! অদ্ভূত মনো বৃত্তির 
পরিচয় দিতেছেন। তাহার সতর্কত! প্রশংসনীয় হইত, যদি তিনি স্বয়ং পুধির আবিষ্ষারস্থানরূপ ক্ষীণ সুত্র ধরিয়াই 
অগ্সিপুরাণের 'প্রাচাতা? (58561 011810) নির্দেশ করিতে কিন্বা! একটি সংদিদ্বার্থ শ্লোকার্ধের প্রমাণবঙলগে 
হস্তিনীগর্তজাত পালকাপ্যমুনিকে বাঙ্গালী বলিতে অগ্রসর না হইতেন (0. 7২. 131727091101 ৮০1০ 7940, 


60, 73-74)। 


১০২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [আজ সংখা। 


বন্দকুণ্ড 
চক্রদত্তের শেষ-শ্লেক হইতে জানা যায়, চক্রপাণির পূর্বে ( বঙ্গদেশে) বৃন্দরচিত 
"নিদ্ধযোগ”ই প্রসিদ্ধ সংগ্রহগ্রস্থ ছিল। বুন্দকুণ্ডের “কুণ্ড” কুলোপাধি সন্দেহ নাই। ভরত 
মল্লিক চন্ত্রগ্রভা গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন £-- 
কুণ্ু-বংশে বৃন্দকুণ্ডে। বীজী বৈচ্যকশান্রকুৎ। 
স ভরদ্বাজসম্ভূতে। বঙ্গভূমিকৃতা শ্রয়; ॥ (চন্্রপ্রভা, ২১ পৃঃ) 
ভরতমল্লিকের সময়েও সম্ভবতঃ বুন্দকুণ্ডের বংশধর বঙ্গে অর্থাৎ পূর্র্ববঙ্গে বিদ্যমান ছিলেন । 
আপাততঃ বুন্দকুণ্ডের অভ্যুদয়কাল ১০০০ খ্রীঃ নির্ণয় কর] যাঁয়। 
এতত্তিন্ন পকুণ্ড্বংশীয় কাত্তিককুগ্ডও বাঞ্গাপী ছিলেন বলিয়া ধরা যায়। তিনি বকুল 
করের পূর্ববর্তী ( নিদানটাকা, ৭২ পৃঃ ) এবং শ্রাকঠদস্তের মতে বৃন্দেরও পূর্বববর্তা ( বৃন্দটাকা, 
১৬২ পৃঃ)। নিশ্চলকরের একটি বচনের ভঙ্গী হইতেও তাহাকে বৃন্দের পূর্বে স্থাপন করা 
যায়--“জেজ্জড়-কাত্তিককুগ্-বুন্দকুণ্ডা দিপপ্ডিতৈ:৮ (২০ খ)। তিনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ দশম শতাব্দীর 
লোক । র ৃ 
গোৌবর্ধন নামক চক্রপাণির পূর্ববর্তী এক মহাপপ্ডিতের বহু গ্রন্থ হইতে নিশ্চলকর বচন 
উদ্ধত করিয়াছেন। “ভন্ত্প্রদীপ” নামে আমুর্ষেদীয় একটি গ্রস্থ ছিল (শিবদাসকৃত চক্রদত্ত- 
টাকা, ৬৩১ পৃঃ), তদুপরি গোবদ্ধন-রচিত "বৃহত্তর প্রদীপটাকা,”» তব্রচিত পবৈছ্যসার”, 
“রত্ুমালা” ও প্ন্যায়সারাবলী” নামক নিবন্ধ এবং যোগশতের উপর “কম্শমমাল৷” নামক টীক। 
নিশ্চলকর উল্লেখ করিয়াছেন। অন্তত্র গোবর্ধনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। চক্রদত্তে “রত্বমালার” 
বচন উদ্ধত হইয়াছে (৫৪ ক)।॥ 
পূর্বে আমর ভব্যদত্তের নামোল্লেখ করিয়াছি । তিনিও নিশ্চলকরের একজন পরম 
প্রমাণস্বরূপ ছিলেন, যদিও বিজয়রক্ষিত ও শ্রীকদত্ত তাহার নামোল্লেখ করেন নাই। 
ভব্যদত্তের “ৈগ্যপ্রদীপ” ও “যোগরত্বাকর” নামক নিবদ্ধদ্বয় হইতে নিশ্চলকর বহুবার 
মতোল্েখ করিয়াছেন। কতিপয় স্থলে শুদ্ধ “ভব্য” নাম উল্লিখিত হওয়ায় বুঝা! যায়, “দত্ত” 
তাহার কৃূলোপাধি এবং তদন্থুসারে তাহাকে বাঙ্গালী ধরা যায়। 
হ্বনামখ্যাত মাধবকরের 'নিদান' ব্যতীত পদ্রবা্তণ” ও *“যোগব্যাখ্যা”্র উল্লেখ 
নিশ্চলকরের গ্রন্থে দৃষ্ট হয় ( ৬৮-৬৯ পত্র )__এক স্থলে “্বল্মফোগব্যাখ্যা”ও লিখিত হইয়াছে 
(১৯৭ খ পত্র)। নিশ্চলকর স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, মাধবকর “জেজ্জড়ে”র পরবর্তী 
ছিলেন £-- | 
“জেজ্জড়মতানুষায়ী যোগব্যাধ্যায়াং মাধবকরঃ” (৬৮ থ) 
গোবর্ধন এক স্থলে মাধবাদির ব্যাখ্যা খগ্ুন করিয়া জেজ্জড়মত গ্রহণ করিয়াছেন :-- 
"তত্র কোমুদ্যাং গোবর্ধনঃ পুনরাহ "ন্সাধবাদ্িভির্যাখ্যাতং তন্ন শোভনং। ৫২১১ ক) 
“করপ্বংশীয় মাধবকরকে বহুকাল যাবৎ বাঙ্গালী এতদেশীয় বলিয়া দাবী করিয়া আসিতেছে 
এবং অনেকেই তাহাকে নিজ নিজ বংশের আদিপুরুষ বলিয়া ধরেন। তাহার জন্মভিটিও 


৪৯শ বর্ধ ] বৈদ্ভকমহোপাধ্যার় নিশ্চলকর ১০৩ 


প্রদদশিত হইয়! থাকে ।” তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না, এরূপ কোন প্রমান এখনও পাওয়া যায় 
নাই। 

নিশলকর এক স্থলে “সন্ধ্যাকর” নামক এক পণ্ডিতের উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
নামটি অত্যন্ত বিরলপ্রচার সন্দেহ নাই। "রামচরিতপ্কার সন্ধযাকর নন্দী হইতে তিনি 
অভিন্ন হইতে পারেন। 


নিশ্চলকর কোন্‌ দেশীয় ? 


নিশ্লকর ভারতীয় গ্রন্থকারগণের সাধারণ প্ররূতি অন্থুসরণ করিয়া গ্রস্থরচনার দেশকাল 
উল্লেখ করেন নাই, গ্রন্থশেষে উল্লেখ করিলেও তাহ] অজ্ঞাত এবং অন্ত কোন গ্রন্থে এবিষয়ে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। আমরা নিয়লিখিত পরোক্ষ প্রমাণবলে তাহাকে বাঙ্গালী প্রতিপন্ন 
করিতেছি । যে মূল গ্রশ্থের উপর তিনি টীকা র5ন! করিয়াছেন, তাহা কোন প্রাীন সংহিতা 
নহে, পরস্ত বাঙ্গালী-রচিত একটি অর্ব্বাচীন সংগ্রনথ গ্রন্থ এবং নিশ্চলকরের নাম ও গ্রন্থ একমাত্র 
বাঙ্গালী শিবদাস সেনই উল্লেখ করিয়াছেন, অন্য কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। 
চক্রদত্তের উপর টীকাটাপ্লনী রচন! বঙ্গদেশের বাহিরে হওয়ার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়তঃ, 
“নিশ্চলকর+ এই সমাস-বদ্ধ সমগ্র পদটি তাহার নাম নহে, “কর” তাহার কুলোপাধি, 
“করকুলান্বয়ে* তাহার গ্রন্থের প্রচার প্রার্থনা করিয়া তিনি স্বয়ং তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। 
রাট়ীয় ও বারেন্দ্র বৈদ্ভসমাজে “কর”বংশের বিবরণ ভরতমললিক “চন্দরপ্র 5” গ্রন্থে ( পৃঃ ৭-৯ 
ও ২১) দিয়াছেন; বঙ্গের বাহিরে কর-পদ্ধতি টগ্যবংশের অস্তিত্ব সপ্রমাণ নহে। 
তৃতীয়তঃ, নিশ্চলকর ছুই এক স্থলে পৃথক্‌ “রাটায়” মতের উল্লেখ করিয়াছেন £ 

রাটীয়াস্তাজঃ ক্ষীরদধ্যাদিসাধন বিষয়েয়মিতি***তন্লেতি বকুল2। (৪২ খ) 


বঙ্গের অবাস্তর দেশভাগের উল্লেখ বিদেশীয় গ্রস্থে থাকা সম্ভব নহে । “গোৌড়েশ্বরাস্তরঙগ” 
গয়দাস এবং “রাট়ীয়” ভ্রিলোচনদাসের দেশনির্দেশও নিশ্চলকরের বঙ্গদেশে জন্ম সুচনা 
করে। চক্রদত্তে (১৭-১৮ পৃঃ) দ্বিবিধ মাষাদিমানের উল্লেখ আছে, নিশ্চলকর তছুপরি 
অতিবিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন 

মানদ্বৈবিধ্ঞ্চ কালিঙ্গ-মাগধভেদাৎ, যদাহ দৃঢবল:ঃ “মানঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং কালিঙ্গং মাগধন্থ1,....*, 
শব্দাগ্রবনির্ঘঞ্টো ত্রিধা তথ। চ,“কালিঙ্গং মাগ্ধং গোৌড়ং মানমত্র ত্রিধা ভবেদিতি 1******চক্রেণত্বপ্রসিদ্বত্বাৎ 
প্রয়োজনত্বীচ্চরকন্ুশ্রুতমানমত্ত্র লিখিতং। (২২ ক) 

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও পৃথক্‌ এক “গৌড়” মানের উল্লেখ এ স্থলে ম্বদেশপক্ষপাত ব্যতীত 
সমর্থন করা যায় না। চতুর্থতঃ, তাহার গ্রন্থের বহু স্থলে প্রাদেশিক শবের উল্লেখ 


সা শপশিশীপিপপীপাশিপীশীীশোঁশিশ শিশিা শীশীটিশত পি 


৮| বরিশাল জিলায় “নলচিড়া” গ্রামে মাধবকরের ভিটি প্রদশিত হয়- রোছিণীকুমার সেন-রচিত 
“বাক্লা”, পৃঃ **। 





১০৪ সাহিত্য-পরিষণ্-পত্রিকা [সংখা 


আছে৯। এতাদৃশ প্রাদেশিক শবদনির্ঘন্ট বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে গ্রস্থকারের দেশনির্ণয়ের অন্যতম 
্রষ্ট প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। তত্দবারাও নিশ্চলকর বাঙ্গালী হইবেন বলিয়া আমাদের 
ধারণা । উল্লিখিত চতুব্বিধ প্রমাণবলে নিশচলকরকে নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী ধরা যায়। 


নিশ্চলকরের আবির্ভাবকাল 


নিশ্চলকরের আবির্ভাবকাল নির্ণয় কর! কঠিন। তাহার গুরু বিজয়-রক্ষিত খ্রী: ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর লোক বলিয়া! গৃহীত হন১০। কিন্তু এ বিষয়ে প্রমাণাদি সম্যক আলোচিত হয় নাই। 
শ্রীকঠদত্তের বুন্দটাকা যাহ! মুদ্রিত হইয়াছে, তাহী শ্রীকণ্ঠের একটি পরিবদ্ধিত সংস্করণ মাত্র, 
তাহার মৃলগ্রস্থ নহে । গ্রন্থশেষে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে : | 
শ্রীকদত্তভিষজ। গ্রস্থবিস্তরভীরুণা । 
টীকায়াং কুস্থমাবল্যাং ব্যাথা। খ্ুক্ত1 কচিৎ কচিৎ। 
রত্বং নাগরবংশশ্য ভিষগ -ভাজ-নন্দনত |. 
নারায়ণে] দ্বিজবরে! ভিষজাং হিতকামায়৷ ॥ 
ভাষ্যাণি ভল্পণাদীনি ধছশো। বীক্্য ব্তঃ। 
টাকা পুত্তিং ব্যধাৎ সম্যক তেন ননদন্ত সাধবঃ॥ (€ ৬৬৫ পৃঃ) 
স্থতরাং মুদ্রিত বুন্দটাকায় উল্লিখিত ডল্পন, হেমন্ত প্রভৃতি ত্রয়োদশ শতাবীর গ্রস্থকারদের 
নাম পরে যোজিত হইয়াছে সন্দেহ নাই । নিদান-টীকায় বিজয়-রক্ষিত ধাহাদের নাম 
করিয়াছেন, তাহারা কেহই ত্রয়োদশ শতাব্দীর নহেন ; গয়দীস, গদাধর ও বকুলকর ব্যতীত 
বোধ হয় কেহই দ্বাদশ শতাব্দীরও নহেন। সুতরাং আপাততঃ বিজয়রক্ষিতকে ছাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত । নিশ্চলকরের গ্রন্থ হইতেও ইহা সমর্থন করা 
যায়। তিনিত্বয়ং শৈব হইলেও একাধিক বার বৌদ্ধমতের উল্লেখ করিয়াছেন।. জ্বর- 
প্রকরণের শেষে আছে £--“সিদ্ধফলত্বাৎ পানীয়বটিকাহত্র লিখ্যতে । অনাথনাথো জগদৈক- 
নাথঃ শ্রীলোকনাথঃ প্রথমঃ প্রসন্নঃ। জগাদ পানীয়বটীং স্পটীং তামেব বক্ষ্যামি 
গুরুপ্রসাদাৎ।» ( ৫০ক ) অতঃপর উদ্ধৃত মূলবচন মধ্যে এক স্থলে “প্রণম্য শ্রীখসর্পণং” লিখিত 


০১৯৭ শপীপাশিশপশাপাপাশা শী িশিশাশাশিটিশ্সীপাসপিপিশপ্পা শাকিল শপ পিপি টা বিসিসি পিপাসা পাপা পাল স্পা সপ 





আপ পপি জপ পাপা পপ শিস শিস সস লা পাপ 


৯। আমর! কয়েকটি উদ্ধত করিলাম £-- 
অগস্তাপত্রং বঙ্গশেনপত্রং 'বাঙ্গাকাব' ইতি লোকে । (৩৭ খ) 
কৃতাপঞ্রলিঃ 'লীজালুআক্‌' ইতি বৃহত্তন্ত্প্রদীপটাকারাং গ্লোবর্ধনঃ। (8) 
কঞ্চট: 'কীচড়া' ইতি খ্যাতং। (৫৩ খ) 
মহাপিচুমর্দঃ পার্বতে। নিষ্বঃ লোকে “বায়কারিনী'তি খ্যাতা। (৬৫ খ) 
পারিভগ্রকঃ 'পালিধ! মন্দার' ইতি খ্যাতঃ। €৭৮ খ) 
কতৃণং গন্ধতৃণং “গন্ধখেড়ে'তি প্রসিদ্বঃ। (৯৯ খ) 
ছিজবষিক। 'ব্রাহ্মণ-হাটী'-খ্যাত1। (১০৬ ক) 
কটতী কঢ়গ্িরিতি খ্যাতত্তরুঃ | ৫১১৭ ক) 

১০ 58০86 1940 &, 00, 20606 0%7/৮16, ০]. 1109 2০160, £0110 126 17092019, 


৪৯শ বর্ষ] বৈগ্কমহোপাধ্যায় নিশ্লকর ১০৫ 


আছে। উন্মাদপ্রকরণে চক্রদত্তে অন্ুল্লিখিত মন্ত্রপূজাদি দৈবচিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চলকরের 
গ্রন্থে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি কৌতৃহলজ্রনক | যথা-_ 
(বো )ধিচর্য্যাবতারোক্তং কামশোকাদিনিদিতং। 
আতুরং শ্ীবয়েদ্বীমান্‌ বোধয়েচ্চ মুহুমুহরিতি । 
আচার্য্যধর্মকীন্তিনাপুযুক্তং কোমশোকভয়োন্মাদক্বপ্রচৌরা,” (১১৭ ক ) 
তথা বৌদ্ধাগমে অমোঘজ্ঞানতন্ত্রেপি, 
“মহত] ভিক্ষুমংঘেন সার্দমষ্টাদশভিভিক্ষুসহশ্ৈন'ৰভিশ্চ বোধি***€ ১১৭ খ) 
হৃদয়মস্ত্রোয়মপান্ত। যথা, ও তারে উত্তারে তার€৫ম্বাহেতি ॥ (১২১ ক) 

নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতির ধ্বংসের পর কোন শৈবধন্মীবলম্বী গ্রন্থকারের পক্ষে 
বৌদ্ধাগমের প্রতি এতাদৃশ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সম্ভবপর নহে । নিশ্চলকরের বচনাকালে বৌদ্ধধর্মের 
পূর্ণ অভ্যুদয় ছিল সন্দেহ নাই, নতুবা বহুসহম্ন ভিক্ষু প্রভৃতির উল্লেখ একান্তভাবে নিরর্থক 
হইয়া পড়ে। স্থৃতরাং বক্তিয়ার খিল্জী কর্তৃক বৌদ্ধবিহার ধ্বংসের পূর্বেই শ্রী দ্বাদশ 
শতাব্দীর শেৰ পাদ্দে (১১৭৫-১২০০ শ্রীঃ) রত্বপ্রভার রচনাকাল নির্ণয় করা যায়। 

'গ্রস্থের এক স্থলে নিশ্চলকর স্বয়ং তাহার দ্বারা চিকিৎসিত একজন সমসাময়িক সম্ত্রান্ত 
পুরুষের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । চক্রদত্তের রক্তপিত্তাধিকারে “পৃর্থীকাং শাণমাত্রাস্থ” 
(১৪০ পৃঃ) বচনের ব্যাখ্যায় নিশ্চলকর লিখিয়াছেন £ 

শপৃথ্থীকা কৃষ্ণজীরকং, ন তু শুক্লা । কৃষ্ণজীরকস্ত অতীক্ষত্বেপি দ্বিগুণশর্করাযোগাৎ মৃদুত্বং প্রভাবাদ্া 


রক্তপিত্তহস্তত্বব। কিঞ্চাম্মাভিরেব পণ্ডিতভিক্ষু-শাক্যরক্ষিতপ্রভৃতিষু দৃষ্টফলঃ1” 
(৮৫ পত্র) 


এ স্থলে বৃন্দটীকা'ও ( ১৩২ পুঃ ) তুলনার্থ দ্রষ্টব্য । এই মহাপপ্ডিতকে নিশ্চলকর বক্তপিত্ব- 
রোগ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন গোৌড়াধিপতির “অন্থঃপুরপ্বৈদ্যের দ্বারা 
চিকিৎসিত হওয়ার সৌভাগ্য রাজসভায় তাহার অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠাই সুচনা করে। এইরূপ 
ঘটনাও বৌদ্ধবিহারসমূহের সমৃদ্ধিকালেই সম্ভাবিত হয়, বিহার ধ্বংসের পরে নহে । তিন্নতীয় 
মহাগ্রস্থকোষে “মহাপগ্ডিত শাক্যরক্ষিত”-রচিত একটি বৌদ্ধতম্বগ্রন্থের অশ্গবাদ রক্ষিত 
আছে; তাহার নাম “হেবজ্বীভিসময়তিলক”, (0০0:9101 [70.85) 1 এতছিন্ন “বাকৃলাধন* 
নামক গ্রন্থের তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদও “শাকারক্ষিত” কুক হইয়াছিল (2.1). 978 
“বৌদ্ধগান ও দোহা,” ৫1৬/০ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। “সছুক্তিকর্ণামৃত” গ্রন্থে (১২০৬ খ্রীঃ) “শাকারক্ষিত" 
রচিত একটি মাত্র রাজস্তরতিবিষয়ক মনোহর শ্লোক উদ্ধত পাওয়া যায় (লাহোর সং, 
২২২ পৃঃ)। এই সকল শাক্যরক্ষিত অভিন্ন হওয়াই সম্ভব। 

নিশ্চলকরের অন্মন্নিদ্িষ্ট কালনির্ণয় ঠিক হইলে, বিজয়রক্ষিত ও তাহার শিষ্যসম্প্রদায় 
চক্রপাণির এক শতাব্দী পরে হিন্দুরাজত্বের অবসানের অব্যবহিত পূর্বেই বাঙ্গালাদেশে 
বৈদ্ভকশাস্ত্রের অন্ততম কর্ণধাররূপে দেদীপামান ছিলেন বুঝা যায় এবং তখন৪ আযুর্বেদের 
পূর্ণ সম্বদ্ধি দেশময় পরিব্যাপ্ত ছিল। পাঠানরাজত্বকালে শাস্বীয় আলোচনার অবনতি ঘটে 
নিঃসন্দেহ, নতুবা শিবদাস সেন পূর্বতন শাস্ত্রের “সংক্ষেপার্থ” উদ্ভম করিতেন না। 

৪ 


বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে 
সপ্তম প্রকরণ। উর্বশী ( পুর্বখণ্ড) 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিচ্যানিধি 
প্রস্তাবন৷ 


পুরাণে ও সংস্কৃত কাব্যে অপ্দর! দিব্যাঙ্গনা, আকাশচারিণী ও গন্ধর্বের প্রণয়িনী। তাহারা 
কামরূপিণী, ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারে । তাহাদের রূপে মুনিগণেরও চিত্ত বিচলিত 
হয়। তাহার! ইন্দ্রের আজ্ঞা-পালনকারিণী। তাহারা গঙ্গায় ও অরণ্য-মধ্যস্থিত সরোবরে 
কেলি করে। তাহার! নৃত্য করে, গন্ধর্বেরা গান গায়। গন্ধর্দিগের নগর আছে, সেই 
নগরের নাম গন্ধরব-নগর। এবন্িধ অপ্পরা-কল্পনার মূল কি? তাহার! কি বস্ত? কোন্‌ 
নৈসগিক প্রকাশের নাম অপ্দরা ? 

অপ. জল হইতে উখিত হয়, অপ্মরা শব্দের ব্যুৎ্পত্তি এই । ( অদ্ভ্যঃ সরস্তি--ইতি 
অমর-টাকায় ভাঙুজি দীক্ষিত )। এই হেতু কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, অপ্সরা মনঃ-কল্পিত 
বন-দেবীর তুল্য জল-দেবী। কিন্তু মনঃ-কল্লিত জল-দেবী হইলে অপ্দরা দেবলোকে বাস 
করিত না, ভূলোকে সরোবরে বাঁস করিত । উর্বশী অপ্দরাদিগের মুখ্যা ৷ উর্বশী নামের ধাত্র্থ 
বিস্তীর্ণদেশব্যাপিনী। ( উর্ধন্‌ মহতোহশ্তে ব্যাপ্নোতীতি বশীকরোতীতি যাবৎ--ইতি 
ভাজি দীক্ষিত )। পুনশ্চ, গন্ধ শব্ধ হইতে গন্ধর্ব নামের উৎপত্তি। গম্ধর্ব সৌরভ ধারণ 
করে কিংবা গ্রহণ করে। (গন্ধং সৌরভং অর্তি ইতি গন্ধর্বঃ অর্ব গতো )। এবস্বিধ 
গন্ধর্বের সহিত উর্বশীর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে ? 

ধগবেদে অপ্মরার উল্লেখ আছে, কিন্তু মাত্র একটির নাম স্পষ্ট আছে । তিনি উর্বশী। 
একটি গন্ধর্ষের নাম স্পষ্ট আছে। তিনিবিশ্বাবন্থ। পণ্ডিত মক্গমূলর উর্বশীকে উষা মনে 
করিয়াছেন। কিন্তু উষা অপ্সরা হইলে উষা ও অপ্মরা একার্থ শব হইত । উষার সহিত 
জলের সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। | 


নির্বর্ণন 


বরাহমিহির তাহার “বৃহৎ্-সংহিতাশ্য ( ময়ুর-চিত্রকে ) উষ্! ও সন্ধ্যা কালের নির্বচন 
করিয়াছেন। “নক্ষতরতেজঃ-পরিহানি হইতে অর্থাৎ রাত্রি অবসানে যখন নক্ষত্র অস্পষ্ট হয়, 
তখন হইতে সর্ষের অর্ধোদয় পর্যস্ত কাল উষা; আর সুর্যের অর্ধান্ত হইতে যতক্ষণ পর্যস্ত 
তারক! ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ সন্ধ্যা।” উষাকালে সুর্যের বামে দক্ষিণে উধ্বে” অরুণ রাগ 
প্রকাশিত হয়। সন্ধ্যাকালেও সর্ষের বামে দক্ষিণে উধ্র্ধে লোহিত আলোক প্রকাশিত 
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হয়। অধোগত সর্ষের রশ্মি উষাকালে পূর্ব আকাশে ও সন্ধ্যাকালে পশ্চিম আকাশে 
প্রতিফলিত হয়, তাহার ফলে উষা ও সন্ধ্যা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, প্রতি দিনের 
উষার অরুণরাগ চিত্বচমৎকারী হয় না। প্রতি দিনের সন্ধযারাগও হয় না। 

কোন কোন বৎসর বর্ষ আরম্ভ হইলে, বিশেষতঃ বর্ষার শেষাশেষি ও শরৎকালে পশ্চিম 
আকাশে অস্তগামী স্থর্ধের বামে দক্ষিণে উধ্র্ণ লাল রঙগের খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। 
কেহ যেন রাশি রাশি সিন্দুর ঢালিয়া দিয়াছে। শুধু সিন্মর নয়, লোহিত বর্ণের অগণ্য ভেদে 
পশ্চিম-গগন দীপ্ঘ হইয়া উঠে । কোথাও যেন পাটলী পলাশ অশোক, কোথাও জবা ও ডালিম, 
কোথাও বান্ধুলি শিমুল ফুল। সে সব রঙ্গের নাম নাই। মনোহর অপূর্ব কান্তি, দৃষ্টি 
ফিরাইতে পারা যায় না। অল্পে অল্পে রঙ্‌গের মেলা বসে, দশ পনর মিনিটের মধো আবৃশ্ঠ 
হয়। ইহা লাল মেঘ নয়, মেঘ থাকিলে তাহ] রক্তাভ দেখায়, উধ্বগগনও দীপ্ত হয়। আমি 
এই দৃশ্ঠকে অপ্মরা-কল্পনার মূল মনে করি। উর্বশী অপ্পরাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন। 
তাহার নামানুসারে এই বিস্তীর্ণ-আকাশব্যাপী রক্তোজ্জল-মনোহর-কাস্তি উষারাগ ও সন্ধ্যা- 
রাগকে উর্বশী নামে অভিহিত করিতেছি। এই প্রত্যয়ের প্রমাণ পরে প্রদত্ত হইবে। 
এক্ষণে এই দৃশ্যের সবিশেষ লক্ষণ লিখিতেছি। 

দৈবগতিকে বাকুড়ায় উর্বশী-দর্শন আমার স্থলভ্ায হইয়াছে । আমার পাঠগৃহের পশ্চিমে 
বারাগ্ডা আছে। একটু দূরে পুখর, পুখর হইতে পশ্চিমে আধ মাইল নীচু মাঠ। তার পশ্চিমে 
উচু ডাঙ্গা। এইখানে আমার দিক্চক্র ভূমির সহিত মিশিয়াছে। এইখানে কয়েকটা বৃহৎ বৃক্ষ 
আছে, আমার গৃহ হইতে ছোট দেখায়। ইহার পশ্চিমে আরও বিস্তীর্ণ নীচু মাঠ আছে। 
মনে হয়, এই নীচু মাঠ হইতে অপ্মরা উত্থিত হয়। একদিন “মোটর'যোগে অপ্ধরার 
'উৎ্পত্তিস্থান দেিতে ছুটিয়াছিলাম। উচু ভাঙ্গায় গিয়া দেখি, সেখানে নয়, পশ্চিমেব নীচু 
মাঠের উপরে অপ্সরা । সেখানে যাইতে না যাইতে অদৃশ্য হইল। 

কতু কভু নিকটস্থ নীচু মাঠ হইতেও অপ্দরা উত্থিত হয়। তখন ঘরের ভিতরে বাহিরে 
যাহা কিছু দ্রব্য আছে, সে সব আবীর-মাথা দেখায়। তখন ঘরে বসিয়াই বুঝিতে পারি, 
বাহিরে কে আসিয়াছে । দৃরস্থ নীচু মাঠের অপ্সরার রূপেও জল স্থল রক্তবর্ণাভ হয়। 
পুখরের জলে অপ্ণরার ছায়া পতিত হইয়া লঘু তরঙ্গে সহম্রধা বিভক্ত হয়। মনে হয় যেন 
অগণ্য লাল পাখী ভাসিতেছে ডুবিতেছে। 

একবার এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। বেলা চারিটা। বোধ হয় ভাদ্র মাস; 
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হইতেছিল। আমি ঘরের ভিতরে বসিয়া পড়িতেছিলাম। পশ্চিম দিকের 
জানাল! খোলা ছিল। দেখি, অকম্মাৎ ঘরখানি লাল আলোতে ভরিয়া গিয়াছে । বারাপণ্ডায় 
বাহির হইয়। দেখি, একটা মেঘ স্র্ধকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, আর সিন্দুরের হাট বসিয়া 
গিয়াছে । মিনিটখানেকের মধ্যে মেঘ সরিয়! গেল, রঙগের হাটও চপলার ন্যায় অনু 
হইল । - 
অতি কদাচিৎ অন্তগামী সুর্যের মাথা হইতে রক্ত-বলনা অপ্সরার মধ্য দিয়! হরিত কেশ 
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সহসা উধ্বদিকে ছুটিতে থাকে । আর মিনিটখানেকের মধ্য তেমনি সহলা অন্তহিত হয়। 
মনে হয় যেন ইন্দ্রজাল। এই হরিত বশ্মিকে কেশী বলা যাইবে। 

অপ্মারার উধ্ব সীমা অধিক নম্ব। বেলা চারিটার সময় স্থধয যত উচ্চে থাকে, অগ্মরার 
উধ্ব সীমা ইহার অধিক হয় না। রূপের আভা বহু উচ্চে উঠে এবং সেখান হইতে কু 
কভু পূর্বাকাশে পথস্ত বিস্তৃত হয়। কিন্ত স্থ্ধের দক্ষিণে কি উত্তরে প্রসারণের সীমার স্থিরতা 
নাই। অধিকাংশ বৎসর সর্ষের উত্তর দিকেই দেখিয়াছি, কদাচিৎ কভু দক্ষিণ দিকেও 
দেখিয়াছি। 

কোন কোন 'বৎসর বাকুড়াতে একদিনও অপ্সরা দেখিতে পাই নাই। কোন কোন 
বতসর প্রতাহ দেখিয়াছি । কয়েক বৎসর দেখিয়! দেখিয়া মনে হইয়াছে, যে বৎসর ব্ধ্া 
বিলম্বে আসে, সে বৎ্দরই অপ্মরা-দর্শন দৈনন্দিন হয়।* আমি অপ্পরার উত্পত্তিকাল নির্ণয়ে 
প্রবৃত্ত হই নাই, লিখিয়া রাখি নাই । এখানে অন্থুবাচির (২২শে জুন) এদিকে বর্ষা নামে 
না। ই্ার পূর্বে কদাচিৎ ছুই একদিন বৃষ্টি হয়। তখন অপ্দরাও উকি মারিতে থাকে। 
বিশু দেশে, তৃষিত মৃত্তিকায় বৃষ্টিপাত হইলে স্থরভি উখিত হয়। গন্বর্বের স্থরভি বসন 
পরিধান করে, একথা খগবেদে আছে। এই সৌদা গন্ধ হইতে গন্ধর্ব নামের উৎপত্তি। কিন্ত 
এই গন্ধ গন্র্ব নয়। গন্ধর্ব তারাময় বূপধারী, দিব্যলোকে থাকে । কিন্তু তারাময় গগনের 
প্রাত্যহিক আবর্তন হেতু, পশ্চিম আকাশে ভূপৃষ্টের নিকটস্থ হয়, তখন অপ্মরার সহিত 
মিলন ঘটে। 

পূর্বদিকে উষার সহিত অপ্পরার আবির্ভাব হয়। যে যে খতুতে পশ্চিমাকাশে উর্বশীর 
প্রকাশ হয়, সে সে খতুতে উষাকালে পূর্বাকাশেও অপ্সরা দৃষ্ট হয়, কিন্তু অত্যল্লকাল-স্থায়ী। 
কারণ, নীচে হইতে স্থর্য উঠ্ভিতে থাকে, অপ্সরা স্থায়ী হইতে পারে না, আসে ও চলিয়া 
যায়। যেমন পশ্চিমের উর্বশী সন্ধ্যারাগের অন্তর্গত, তেমন পূর্বের অপ্সরা ও উষা, এক 
বস্ত হইয়া পড়ে । অগ্সরা-বিশিষ্ট উষাই খগ্বেদে দিব্যবসনধারিণী ও রূপে অতুলনীয়! । 

বাকুড়ায় উধাকালে পূর্বাকাশে অপ্পর! দেখিয়াছি, কিন্তু অল্প। আমার বাড়ী হইতে পূর্ব 
দিকে নগর, হৃযোদয় দেখিতে পাওয়া যায় না। মাঠে গিয়া দেখিয়াছি। মনে হইয়াছে, 
পূর্ববাহিনী গদ্ধেশ্বরী নদী হইতে উঠিয়াছে। শরৎকালে জল নীচে থাকে, পাড় উঁচু, 
অপ্মরার যোগ্য স্থান বটে । 

আমি কটকে থাকিতে কাঠজুড়ি নদীর বাধে দীড়াইয়া সন্ধ্যাকালে পশ্চিমে দুরে-_-যেখানে 
মহানদী ও কাঠজুড়ি বিভক্ত হইয়াছে, সেখানে অসংখ্য বার উর্বশী দেখিয়াছি । সেই একই 
ভাত্র মাসে ও আশ্বিন মাসে। মহানদীর জলের উপরে এখানকার অপ্মরার উৎপত্তি। পশ্চিমে 
পাহাড় ও অরণ্য । মনে হইবে, অগ্বা বৃক্ষে বাস করে৷ অথর্ববেদে এইরূপ আছে। বিশ্বস্ত 
সত্তর জানিয়াছি, পঞ্জাবেও পাহাড়ের কোলে অপ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের নীচে 


* এই বংপর (১৩৪৯ সাল ) বর্ষ! নামি হইয়াছিল, কিন্তু ভাঙ্র মাসে বৃষ্টির আধিক্য হইয়াছিল। ফলে আখ্িন 
মাসেও উর্ধশীর আবির্ভাব প্রায় হয় নাই। 


৪৯ বর্ষ] বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্য় ১০৯ 


নিশ্চয়ই আর্দ্রভূমি। সেভৃমির রস হইতে অপ্ধরার উৎপত্তি । এক পঞ্জাবী ভদ্রলোকের 
মুখে শুনিয়াছি, তিনি হ্রদের উপরে সন্ধ্যারাগের সৌনদ্যবিলাস দেখিয়াছেন। সেটি নিশ্চয়ই 
অপ্সরা, পশ্চাতে বন কিন্বা পাহাড় ছিল। আমি আশ্বিন মাসে হুগলী জেলায় সমতল গ্রামে 
সন্ধ্যারাগে অপ্ধর। দেখিয়াছি । মেখানে ধানক্ষেত হইতে উঠিয়াছিল। তাহার পশ্চাতে 
বাশ-বন ছিল! | 

আবহে জলীয় বাষ্প থাকে। সেই বাম্প দ্বার! উদয়োন্ুখ ও অন্তগামী শুষের কিরণ 
বিশ্লিষ্ট ও বিনষ্ট হয়। কেবল লোহিত বর্ণ থাকে, তাহা উবার অরুণ রাগ ও সম্ধ্যারাগ। 
জলীয় বাম্পের এক মাত্র! আছে, যখন অপ্পরার প্রকাশ হয়। পশ্চাতে উচ্চ ভূমি পাহাড় কিন্বা 
বন থাকিলে বাতান বহিতে পারে না, বাম্পঘাত্রা বাড়িতে থাকে । কিন্ত আবতের কোন্‌ 
অবস্থায় অপ্দরা দৃশ্য হয়, তাহা জানা নাই। দেখা যায়, বু্টি না হইলে আধি9্ভাব হয় না। 
যখন উত্তপ্ত ভূমি হইতে বাষ্প উখিত হইতে থাকে, তখন অপ্চরা দৃষ্ট হয়। অতএব বলা 
যাইতে পারে, অপ. হইতে অপ্ধার1 উখ্িত হয়। 

এখন দেখি, প্রাচীন আবহ-বিদেরা অপ্মর! দেখিয়াছিলেন কিনা। তাঙাদের কালে 
অপ্মর] ন্বর্গবেশ্যা নর্তকী । ইহা অবশ্য কবি-কল্পনা। এখানে যাহাকে অপ্মরা বলিতেছি, 
তাহারা তাহাকে গন্ধর্নগর বলিতেন। বরাহ-মিহির ধ্ঠ খিষ্ট শতাব্দে হিলেন। 
তিনি তাহার পূর্বজ-গণের মতে তাহার বুহৎ্-সংহিতায় (৩৬ অঃ) গন্ধর্বনগরের শুভাশুভ 
লক্ষণ দ্রিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “ঈষৎ পাওুবর্ণ গন্ধর্বনগর "উখিত” হইলে 
অশনিপাত ও বাত হইয়া থাকে । গন্ধরনগরঘুক্ত সন্ধ্যা বর্ষাকালে অবগ্রহ ( বর্যারোধ ) 
করে। গন্বর-নগর দীপ্ত হইলে রাজার মৃত্যু, বাম ভাগে হইলে অরিভয় এবং দক্ষিণ ভাগে 
স্থিত হইলে জয় হইয়৷ থাকে |” শুভাশুভ লক্ষণ বুঝিবার এক সঙ্কেত আছে। যাহ] সর্বদা 
ঘটে না, তদ্দারা অশুভ স্থচিত হয়। এখানে “উখিত” শব্দ দ্রষ্টব্য । “দীপ”, অগ্রিতৃলা। 
“বাম ভাগে বা দক্ষিণ ভাগে” আমাদের পক্ষে বুঝিতে হইবে । দেখা যাইতেছে, গন্ধর্নগর 
সুর্যের উত্তর দিকে অধিক দুষ্ট হইত । আমি তাহাই দেখিয়াছি । বোধ হয়, শিষস্থ বাযুর দিক্‌ 
অনুসারে সের উত্তরে কিন্বা দক্ষিণে দৃশ্ঠ হয়। প্রত্যহ বৃষ্টি হইলে অপ্রারার আবির্ভাব হয় 
না। ইহাই প্রকারাস্তরে বলিতে পার! যায়, বর্যাকালে গন্ধরনগর অবগ্রহ করে। বরাহ-মিভির 
আরও লিখিয়াছেন,-*গন্ধরনগর সর্বদিক হইতে সতত উখিত হইলে নরেন্দ্র ও রাষ্ট্রের 
ভয়প্রদ হয়” অর্থাৎ একসপ প্রায় হয় না। যখন হয়, পশ্চিম দিকে স্থধের নিকটে উত্থিত 
হইয়] তাহার জ্যোতির দ্বারা সকল দ্রিকৃই উদ্ভাসিত হয়। “অনেকবর্ণাকৃতি ধ্বজপতাকা- 
তোরণান্বিত গন্ধরবনগর আকাশে প্রকাশিত হইলে পুথিবী রণে গজ অশ্ব মন্তস্তের বহু রক্ত পান 
করে।” বোধ হয়, এইবপ গন্ধরনগর কতু দৃষ্ট হয় নাই, অথবা এই অসাধারণ গন্ধরনগর অন্য 
কিছু হইবে । পুনশ্চ লিখিত আছে, “গন্ধরনগর ইন্দ্ধহুতুল্য, অস্তরীক্ষে দৃষ্ট হয়” ( উত্পাতলক্ষণ, 
৪৬ অঃ), অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্রাদির দিব্য স্থানে নয়। পুরাণে গন্ধর্বরাজের নাম চিত্ররথ। তাহার 
_ চিত্র আশ্চর্জনক রথ ছিল। যাহাকে অপ.সরা বলিতেছি, তাহাই গন্ধরনগর। 


১১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [আআ সখ্য 


উল্লিখিত বর্ণনা হইতে প্রতীতি হয়, গন্ধর্বনগর সামান্য সন্ধযারাগ নয়। ইহা! দিগদাহ 
নয়। বীকুড়ায় গ্রীষ্মকালে দিগদাহ প্রায়ই লক্ষিত হয়। পশ্চিমে উত্তর হইতে দক্ষিণ 
দিকৃচক্রের উপরে যেন অগ্নি জলিতে থাকে । গন্ধরনগর মরীচিকা নয়। মরীচিকায় জলভ্রম 
হয়। সরোবরের জলে তীরস্থ বৃক্ষাদির যেমন উধ্বাধঃ বিপর্যস্ত প্রতিবিষ্ব পড়ে, মরীচিকাতেও 
সেইরূপ প্রতিবিষ্ব দেখিয়া জল-ভ্রম হয়। মরীচিক] সন্ধ্যাকালে কিনব! সর্ষের বামে কিন্া 
দক্ষিণে দৃ্ হইবার কথা নয়। 


খগ.বেদে উবা 


উষা শুভ্রবর্ণী, ইহ1 খগবেদের বহু স্থানে আছে। এই হেতু উষার আগমনে রাত্রির 
অন্ধকার দূরীভূত ও নক্ষত্র স্ত্ান হয়। ন্ুর্য উঠিতে থাকে, তাহার রশ্মি উদগত হইয়া চতুদিকে 
অরুণরাগ দৃষ্ট হয়। খত অনুসারে ইহার ব্যাপ্টি হুম্ব কিবা দীর্ঘ হয়। তৎকালের 
ততদিকের আবহের জলীয় বাম্পের মাত্রা অনুসারে সূর্ধমগ্ডলের বর্ণেরও প্রভেদ হয়। 
বৃহৎসংহিতায় ( সন্ধযা-লক্ষণে, ৩০ অঃ) বরাহমিহির লিখিয়াছেন,--“খতু অনুসারে সন্ধ্যার 
প্রকৃতিভব বর্ণ এই,_শিশিরে শোণ, বসস্তে পীত, গ্রাঙ্মে সিত, বর্ষায় চিত্র, শরতে পল্মোদর, 
হেমস্তে রুধিরসদৃশ |” শিশিরে ( বর্তমান পৌঁষ মানে ) শোণ বর্ণ, রক্তকমলবর্ণ। অরুণ, 
ঈষৎ রক্ত । চিত্র, মনোরম ।॥ এই সন্ধ্যা-লক্ষণে উভয় সন্ধ্যাকেই বুঝিতে হইবে । অতএব 
হেমস্তের অস্তে ও শিশিরের আদ্যে (বর্তমান কালের অগ্রহায়ণ পৌষে ) শোণবর্ণা উষা 
দেখিতে পাওয়া যাইবে । 

খগ বেদের খধিগণও সে সময়ে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকাঁলে অপসরার উল্লেখ করেন 
নাই। শীতকালে পঞ্জাবের উত্তরাংশে বৃষ্টি হয়, কিন্তু তখন ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত থাকে না। বোধ 
হয়, শীতকালের আবহ অপ সরা-প্রকাশের অনুকুল নয়। 

খগবেদে উধষাদদেবীর অনেক স্তব আছে। বিশ পঁচিশট! স্থক্তে আছে, অন্য দেবতাদের 
সঙ্গে অনেক আছে। কিন্তু কোথাও খতুর উল্লেখ নাই। এযাবৎ এতদ্বিষয় তমসাচ্ছন্ন ছিল । 
কোন্‌ খতুতে কোন্‌ দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ হইত, কিছুই জান] ছিল না। অথচ কবে যজ্ঞ 
অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা নিশ্চয় অবধারিত ছিল । পূর্বে ৪৭শ ভাগ 'পরিষৎ-পত্রিকা”র ১ম সংখ্যায় 
€বদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ে এক প্রবন্ধে আদিত্যের পরিচয় কর! গিয়াছে। এখানে 
শিশির ও বর্ষা খতুর আর একটু লক্ষণ দেওয়া যাইতেছে । সেই স্বপ্রাচীন কালের 
পাজির আভাস না পাইলে পরে উদ্ধৃত অনেক উক্তি বুঝিতে পারা যাইবে না। খগবেদের 
রমেশ-দত্ব-ুত বঙ্গানুবাদ আধার করা হইল। 

স্থ্খ খতু বিধান করেন। চন্দ্র খতু ব্যবস্থা করেন ( ১০1৮৫।৮)। অর্থাৎ সুর্য খতুভেদের 
কর্তা। তিনি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতির জনয়িতা। চন্দ্র খতুকালের স্থিতি ও খতুর আরম্ত 
নির্ধারিত করিতেন। স্থ্র্য এক, কিন্তু ক্রিয়াভেদে তাহার নানা নাম। আদিত্য, খতুবিধাতা 
সুর্ব। এক এক খতুর এক এক আদিত্য । 


৪৯শ বর্ষ 1 বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয় ১১১ 


সবিতা শিশির খতুর আদিত্য। উত্তরায়ণপ্রবৃত্তি হইলে শিশির খতৃুর আরম্ভ। তখন 
সবিতা “অধোগামী ও উধ্বগামী পথ দিয়া গমন করেন। তিনি দূরদেশ হইতে আসেন” 
(১৩৫।৩)। ( উত্তরায়ণ-আরম্ভকালে পঞ্জাবে অগ্রিকোণের অনেক দক্ষিণে সুযোদয় হয় )। 
"তাহার সমীপে যমভবনগমনকারীদিগের পথ আছে” (১/৩৫৬)। এই পথে স্বর্লোকে 
যমের ভবন। এই পথ দেবযান নামে খ্যাত। ইহা আয়নান্ত-বৃত্ত । ভীম্ম এই পথে যাইতে 
ইচ্ছা করিয়া উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তির অপেক্ষায় ছিলেন। সবিতা *“হিরণ্যছ্যুতি” (১1৩৫ )। তিনি 
"উষার পথে বিচরণ করেন” (৫1৮১২ )। তিনি “উষার পূর্বে অশ্থিত্বয়ের রথ যজ্ঞের দিকে 
' প্রেরণ করেন” (১/৩৪।১০ )। ( অর্থাৎ অশ্বিদ্ধ় সবিতার স্থান দেখাইয়া দেন)। “মশ্বিদ্বয় 
সবিতার সহিত রথে বান করেন” (৭1৬৮।৩)। “আশ্বদ্বয়ের রথ হিরখ্ুর, পথ হিরণ্যবণ" 
(8881৪ )। কারণ, তাহারা হিরণাবর্ণ। উর মধ্য দিয়া যজ্ঞবেদিতে আগমন করেন। 

এই কয়েকটি লক্ষণ হইতে অন্থমান হয়, সবিতা ও অশ্বিদ্বয়ের যজ্জদিনের উষা 
মনোহারিণী দৃষ্ট হইত। খগবেদের খধিগণ উষাকে যুবতী কল্পনা করিয়াছেন। (অশ্বিত্বয়- 
যজ্ঞের) “উষা নর্তকীর ন্যায় দূপ প্রকাশ করিতেছেন” (১1৯২৪ )। ( সবিতৃ-যজ্ঞের ) 
“উষ| বিচিত্র-বূপবতী” (১1১২৩।৭)। তিনি “কন্তার ন্যায় শরীরাবয়ব বিকাশ করিয়া স্থধের 
নিকট গমন করেন”। 

সবিতাকে প্রজাপতি বল] হইয়াছে । তিনি “খতুগণের সহিত আগমন করেন” 
(৪1৫৩)। অর্থাৎ তিনিই প্রথম খতুর আদিত্য । প্রজাপতি প্রঞ্জা স্থ্তি করেন। কালে 
প্রজান্থটি হয়। কাল প্রজাপতি । বৎসর ও যুগকর্ত। প্রজাপতি । প্রজাপতি নামের এই 
অর্থ ব্রাক্ষণগ্রন্থে স্পষ্ট আছে। শিশির তুর আরম্ভ হইতে অর্থাৎ উত্তরায়ণারভ দিন হইতে 
যে বৎসর, তাহা খগবেদে সম্বংসর নামে বহু স্থানে উক্ত আছে। প্রথম দিনের ভষ' স্মরণ 
করাইয়া দেন, এক বৎসর গত হইয়াছে । “উষা আমঘুং ক্ষয় করেন” (১/৯২।১০ )। “হে ভষা, 
আমাদের আমুঃ বধিত করুন” € ৭৭৭৫ )। নববর্ধারস্তে সকলেই প্রর্জাপতির নিকট প্রার্থনা 
করে, যেন নূতন বৎসর ভালয় ভালয় যায়, ধন রত্ব অন্ন গো অশ্ব সম্পদ্‌ বৃদ্ধিহয়। খধিগণ 
এইকপ প্রার্থনা করিতেন । বসিষ্ঠ খধি বলিতেছেন, “হে উষাগণ, তোমরা আমাদিগকে 
সদা স্বত্তি দ্বারা পালন কর” (“যুয়ং পাত স্বপ্ভিতিঃ সদা নঃ” ) ( ৭1৭৫--৭1৮১ )।|% উষা' 
সুর্যকন্া, ছ্যলোকদুহিতা, এই হেতু দেবী। তিনি কিন্তু যজ্ঞে আহ্‌ৃত হইতেন না, তাহার 
যজ্ঞভাগ ছিল না। 

উক্ত সম্বৎসর-গণন! ঠবদিক কৃষ্টির আছ্য কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে । উহার বহুকাল 
পরে শরৎ খতু হইতে আর এক বৎসর গণনা প্রচলিত হইয়াছিল। এটি শারদ বৎসর। 

ংক্ষেপে শরৎ । খধিগণ শত শরৎ দেখিতে ও বাচিতে চাহিতেন (৭১০১৬, ১০।১৬১।২)। 


* বহ স্থানে উধ1! বহুবচনাত্ত । যাম্ক মনে করেন, সম্মানার্থে বুবচন। কিন্তু অপসরা ও উর্বশীও বছ- 
বচনাস্ত দৃষ্ট হয়। বিশ্তীর্ণ দেশব্যাপিনী নানাবর্ণাকে বহু মনে হইতে পারে । 
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শরৎ শবে শরৎ খতু ও বৎসর, ছুই-ই বুঝায়। শরৎ বৎসরের প্রথম উষ! “ভগদেবের ভগিনী” 
(১1১২৩1৫)। ভগ, শরৎ খতুর আদিত্য । * 

আর এক দিনের উষ1! “বরুণের ভগিনী” (১১২৩৫ )। বরুণ, বর্ষা খতুর আদিত্য। 
মিত্র, বরুণের পূর্বে গ্রীম্ম খতুর আদিত্য। গ্রীষ্ম খতুতে কৃষিকর্ম আরস্ত হইয়া বর্ষায় সমাপ্ত 
হয়। মিত্র ও বরুণ পরে পরে আসেন বলিয়া উভয়ে একত্রে মিত্রাবরূণ, এই যুগ্মদেবতা নামে 
খগবেদে স্তত হইয়াছেন। তাহা হইলেও বরণের প্রাধান্ত স্বীকুত হইত। মিত্রাবরুণের 
কৃত কর্ম প্রকৃত পক্ষে বরণের প্রথম দিনের কর্ম। এই ছুই আদিত্যের মধ্যস্থলে ইন্দ্র আপিয়া 
বর্ষা-প্রবৃত্তি করাইয়া বরুণকে ম্বাধিকারে বসাইয়৷ দেন। তিনি বুষ্টিদাতা। তিনি দক্ষিণায়ন- 
প্রবৃত্তিদিনে আসেন । আমরা এই দিন অন্ুবাচি নামে পালন করিয়া আসিতেছি। সে 
দিনের উদয়কালীন স্থ্য বিবন্বান্‌। প্ররুত পক্ষে সে দিন বরণের অধিকারে আসে । নে দিন 
“বরুণ সূর্যকে দোলায় অধিষ্ঠিত করেন” ( ৭৮৭1৫) । “বরুণ সুর্যের জন্য পথ প্রদান করেন” 
(1৮৭1১) অর্থাৎ সে দিন দিকৃ-চক্রে স্থ্য উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করেন, যেমন দোলা 
এক দিক্‌ হইতে বিপরীত দিকে মায়। ইহাকে আমরা বিষুর ঝুলনযাত্রা বলি। সবিতা 
অধোগামী সুর্ধকে ভধ্বগামী করেন, মধ্যাহৃকালে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বিষুর 
দোলযাত্রা। (যে সুর্য সম্ধংসর করেন, তিনি বিষণ )। “আদিত্যগণ ছ্যলোকের ছুই মধ্যে 
থাকেন” (১1১৬৪।১২)। অর্থাৎ তাহার ছুই অয়নের আদিত্য। বরণের সমীপেও 
 যমভবনগামীর এক পথ আছে। সে পথ পিতৃযান। | 

ইন্দ্র আমাদের মরণ-বাচনের কর্তা । বুট্টি-কামনায় ইন্দ্রের উদ্দেশে বহু স্তোত্র রচিত 
ইইয়াছিল। সোম ইন্দ্র বরুণ মরুৎ বায়ু বিশ্বদেব অগ্নি স্থক্তে বৃষ্টির নিমিত্ত প্রার্থনা আছে। 
এই সকল স্থক্ত এককালে রচিত হয় নাই, কালে কালে দুই পাঁচ হাজার বৎসরের অন্তর 
ছিল। কবে ইন্দ্রের শুভাগমন হইবে,কে বলিয়া দিবে? কতু বৃত্রবধ, কতু সম্বরবধ, কতু তুষ্ট বধ, 
কতৃ তৎপুত্র বিশ্বরূপবধ দেখিয়া খধিগণ সে দিন অনুমান করিতেন । খগবেদের উত্তর কালে 
অশ্বিদ্বমও সে দিন দেখাইয়া দিতেন । “তাহার! ইন্দ্রের সহিত একত্রে সোমপান করিতেন” । 
এখন তাহারা মধুবর্ষা, সবিতার নিকট নীহারবর্ষী ( ১৪৮।৬)। ( মধু, অন্তরীক্ষ জল)। 

পঞ্রাবে বর্ষারস্তের পূর্বে নদীবৃদ্ধি হয় । ভূপৃষ্ঠে নদীবৃদ্ধি বাতীত আর কোন পরিবর্তন হয় 
না। খধিগণ অস্তরীক্ষ দ্যুলোক নিরীক্ষণ করিতেন । কত দেখিতেন, উষাকালে বৃহস্পতি 
(গ্রহের) উদয় হইয়াছে (১০।১৮।৯); কু উশন! (শুক্র) গ্রহের উদয় হইয়াছে (১1৫১।১১)। 
কভু অস্তরীক্ষে উর্বশীর প্রকাশ হইয়াছে । বিশ্বীবস্থ (১৩।১৩৯ ) ও বেন (১০১২৩) নামক 
গন্ধর্বের স্থিতি ত্বারাও আসন্ন বর্ষাকাল স্থচিত হইত। খধিগণ এই সকল অনিশ্চিত 
লক্ষণের উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই । চন্দ্রের সহিত ইন্দ্রকে সংযুক্ত করিতে চাহিলেন। 
অমাবস্যায় মীসাস্ত হইত। একদ1 এক কৃষ্ণচতুর্দশীতে বর্যা-লক্ষণ মিলিয়া গিয়াছিল। সে 
দিনের উষ্ “চন্দ্ররথা” হইয়াছিলেন (৩/৬১।২)। খধিগণ এই অমাবস্তায় ইন্দ্র-ষজ্জ করিতেন। 

কিন্তু পর বৎসরে, তার পর বৎসরে, ইন্দ্রদিনে উযাকালে চন্দ্র পাইলেন না। তৃতীয় 
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বৎসরে অর্থাৎ ছুই সম্বংসর ছয় মাঁস গতে সপ্তম অমাবস্তায় ইন্দ্রদিন পাইলেন। খধিগণ 
বলিলেন, “বরুণদেব দ্বাদশ শান ও অধিক ত্রয়োদশ মাস জানেন” (১1২৫৮) । অর্থাৎ 
দ্বাদশ অমাবস্যায় ৩৫৪ দ্রিন। ইহা চান্দ্র বংসরের পরিমাণ। কিন্তু ইন্দ্রদিন হইতে দ্বিতীয় 
ইন্দ্র্দিন অর্থাৎ এক সৌর বৎসরে ৩৬৫ দিন। খধিগণ ৩৬৬ দিন ধরিতেন। অতএব এক 
চান্দ্র সর অপেক্ষা এক সৌর বৎসর ১২ দিন অধিক, আড়াই চান্দ্র বংসরে বা ৩০ চান্দ্র 
মাসে ৩০ দিন অধিক হয়। বরুণ এই অধিক মাস লইতে পারেন না। তাহার নির্দিষ্ট 
ছুই মাস আছে। এই অধিক মাঁস, পাপ মাস, তস্করের স্তায় আসে। এই মাস চলিয়া গেলে 
ইন্্ষজ্ঞ হইত । সবিতামাসে সাম্বংসরিক যজ্ঞ, বরুণমাসে ইন্দ্রযজ্ঞ, ভগমাসে শারদযজ্ঞ, এই 
তিন যজ্ঞ প্রধান ছিল। ইহাদের বিশেষ বিশেষ নাম ছিল, যজ্ঞ-পদ্ধতিতেও বিশেষ ছিল। 
এই বিষয়ে পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে। 

উষাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। খধিগণ উধার স্থিতিকাল কত মনে করিতেন? “প্রত্যহ 
উষাগণ বরুণের অবস্থিতি স্থান হইতে ত্রিংশৎ যোজন অগ্নে অবস্থিত হয়েন” (১1১২৩।৮ )। 
ত্রিংশৎ, এই সংখ্যা দেখিয়া মনে হয়, পূর্ব হইতে পশ্চিমে দ্যুলোকে স্্য দ্বিবাভাগে ৩৬০ 
যোজন এবং চন্দ্র রাত্রিভাগে ৩৬০ যোজন গমন করেন। কারণ, বৎসরে ৩৬০ দিবা, ৩৬০ 
রাত্রি, উভয়ে ৭২ মিথুন, এই গণনা প্রসিদ্ধ ছিল। দিবাভাগে ১২ ঘণ্টা । তদনুমারে ৩০ 
যোজন যাইতে এক ঘণ্টা লাগে । উষার (ও সন্ধ্যার) এই স্থিতিকাল অসঙ্গত হয় নাই। 
নক্ষত্র অনৃশ্ঠ হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টাই বটে। 

বরুণ-দিনের ও ইন্দ্র-দিনের উষা কেমন দেখ! যাইত? “উষা দীপ্তিমতী রমণীয়দর্শন1” 
(৩৬১৫)। পহে ইন্দ্র, পূর্বকালে দেবগণ সোমকে দিবসের কেতুম্বরূপ সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন । এই সোম উষা-সকলকে আলোকিত করিয়াছেন” (৬৩৯৩ )। অতএব 
উষার আলোক সোমের (চন্দ্রের) অপেক্ষা ন্যন। অন্ান্ত বর্ণনাতেও উদ! তেমন মনোহারিণী 
ছিলেন না। আর ধত দূর দেখিয়াছি, উষাকে কোথাও অপ্পরা বলা হয় নাই। যদি 
উভয়ের একই প্রকার বূপ হয়, প্রকাশ একই দিকে, একই খতৃতে হয়, তাহা হইলে উভয়কে 
এক বলিতে পারা যায়, নচেৎ নয়। 


ধগবেদে অপজরা ও উর্ব শী 
এক্ষণে অপসরা ও উর্বশী প্রকাশিত হইবার খাতু অস্থুসন্ধান করা যাউক। এই কর্ম 
কঠিন হইবে না। কারণ, অপসরা “অপ্যা যোষা” (১০।১১।২), জলীয় বা জলবাম্পীয় 
যোধিৎ। 
১। ইন্দ্রদিনে অপ.সরা 


“আকাশবিহারিণী কয়েক জন অপসরা আসিয়া মধ্যে উপবেশনপূর্বক স্থপণ্ডিত সোম- 


রসকে প্রস্তত করিল” ( ৯৭৮1৩ )। 
€ 
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ইন্্জ্জের নিমিত্ত সোঁমরস প্রস্তত হইতেছিল। সেই সময়ের কথা । অতএব বর্ষা আরম 
হইবার সময়ে উাকালে অপসরার প্রকাশ হইয়াছিল। খগর্বদে সোম শবের দ্বারা চন্দ্র ও 
ওষধি সোম, ছুইই বুঝায় । পশ্চিমদেশীয় বেদবিদ্বানের! সোম যে চন্দ্র, তাহা! একেবারে বিশ্থৃত 
হইয়াছিলেন। রমেশ দত্ব-মহাশয়ও তদনসারে 'সোম” শব্দে সোমরস বুঝিয়! বিশেষণ “স্থপপ্ডিত' 
করিয়াছেন। মূলে আছে--“মনীষী সোম” । চন্দ্র মনীষী? কারণ, তিনি মাস গণনা করেন। 
উদ্ধত বাক্যটির অর্থ, ইন্দ্রষজ্জের দিনে উষাকালে চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। অর্থাৎ কৃষণ- 
চতুর্দশীর চন্দ্র। সে সময়ে অপ সর! দেখা গিয়াছিল। অপসরা “আকাশবিহারিণী' । কিন্ত 
উষা 'ছ্যলোক-দুহিতা” স্ধরশ্মি হইতে উৎপন্ন।। বহু বহু উষা-স্তরতিতে এইরূপ বাক্য 
আছে। 


২। মন্ুযম-জন্ম 


"তুষ্ট নামক দেব আপন কন্যার ( সরথ্যুর ) বিবাহ দিতেছেন, এই উপলক্ষে বিশ্বসংসার 
আসিয়া উপস্থিত হইল। যমের মাতা যখন বিবাহ্কিতা হইলেন, তখন মহান্‌ বিবম্বানের 
জায় অদর্শন হইলেন। * * * তাহার তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মাণ করিয়া .বিবস্বান্‌কে দেওয়া 
হইল। তখন তিনি দুই অশ্থিকে গর্ভে ধারণ করিলেন এবং সরণু্যু যমজ দুইটি সন্তানকে 
ত্যাগ করিলেন ।৮ (১০১৭।১, ২)। 

্বষ্টা দেবগণের বিশ্বকর্মা । তাহার কন্যার নাম সরণু। বিবশ্বানের সহিত সরণুর 
বিবাহ হইল। যমজ মনু ও যমের জন্ম হইল। জন্ম হইবামাত্র সরণ্যু অস্তহিত হইলেন। 
পরে দেবগণ তৎসদৃশা “সবর্ণাঁ কন্ঠার নির্মাণ করিলেন । তাহার গর্ভে যমজ অশ্বিদ্বয়ের 
জন্ম হইল। বিষুপুরাণে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই আখ্যানটি বিস্তারিত হইয়াছে। 

প্রথমে দেখিতে হইবে, সরণু ও সবর্ণা কে? বিবন্বান্‌ ইন্ত্র-দিনের উদয়োনুখ সুর্ধ। 
অতএব বর্ষা-আরম্ত-কালে বিবম্বানের বিবাহ হৃইয়াছিল। সরণুু, যে সরিয় যায়, অর্থাৎ 
অল্লকালস্থায়ী হয়। উষা এমন নয়। স্থ ধাতু হইতে সরণুমু; অপ.সরা শব্দেও স্য ধাতু 
আছে। যম-যমী-সংবাদে তাহাদের মাতা আপ্যাষোষা ( ১০।১০।৪ ) অর্থাৎ অপ.সরা। এই 
হেতু সে সংবাদে পিতা বিবস্বান্‌ গন্ধর্ব হইয়াছেন। সরখুুর অতুলনীয় সৌন্দর্যহেতু বিশ্ব- 
তুবন দেখিতে আসিয়াছিল। তিনি অপসর। অপসরার সবর্ণা নিশ্চয়ই আর এক 
অপ.সরা, প্রথমটির প্রতিচ্ছবি, পুরাণে নাম ছায়া। সবর্ণা উষাকালে দৃষ্ট হইতে পারে না, 
সন্ধ্যাকালে হইয়াছিল। | 

এখানে এই বৃত্বান্তের ভূতার্থ ব্যাখ্যা করিবার স্থান নাই। কিন্তু ইহা অকারণে 
খগবেদে . সন্লিবিই হয় নাই। বিবন্বৎ শব্ধ হইতে বিবন্বান শব । এই কারণে যম ও মনু 
বৈবন্ত। অবশ কেহই মানুষ নেন। এই বৈবস্বত মন্থর জন্মকাল হইতে বোধ হয়, 
খি-পৃ ৩২৫৬ অব হইতে মন্বস্তর নামক এক কালবিভাগ প্রবতিত হইয়াছিল। খগবেদে 
দৈবযুগ ও মাহুষযুগ গণনা আছে । 
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বেদবিদ্বানেরা মনে করেন, দশম মণ্ডলের অনেক স্ুক্ত অর্বাচীন কালের রচনা! । দেখা 
যায়, এই মণ্ডলের কয়েকটি সুক্তে জ্যোতিষিক বৃত্তান্ত আছে। সেই সেই বৃত্তান্ত বৈদিক 
কষ্টির অস্তিম'কালের খি-পৃ ৩৫০০-২৫০০ অবেের ঘটনা বটে। 

স্থ্ষের প্রকাশ হইলে স্ুযের জন্ম হয়। এক বিশেষ দিনে উষাকালে মন্নুর ও সন্ধ্যা- 
কালে অশ্শিদ্ধয়ের প্রকাশ হেতু তাহাদের জন্ম বলা হইয়াছে । অশ্বিদ্ধয নূতন নহেন। যম ও 
মন্থও নূতন নহেন। এক স্থানে এক খষি বৈবন্থত মনুর নাম লইয়া বলিতেছেন, “হে দেবগণ ! 
পিতা মন্থ হইতে আগত পথ হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিও না” (৮।৩০।৩)। মানব 
জাতি মন্ুর সন্তান। মনু মানবের বীজপুরুষ। তিনি আর্ধসমাজের ও যাগাদি ক্রিয়ার 
ব্যবস্থাপক ছিলেন। অর্থাৎ পুরাকাল হইতে অল্পে অল্পে স্বাভাবক ক্রমে এই সমাজ 
গড়িয়। উঠিয়াছিল; কবে আরম, কেহ বলিতে পারে না। 


৩। বর্ধারস্তে উ্বশী 


বামদেব খষি বলিতেছেন,-“হে তেজন্বী (অগ্নি!) যেমন অন্নবিশিষ্ট গৃহে পশুসকল 
থাকে, সেইরূপ ( অঙ্গিরাগণ ) দেবগণকে গোসমূহ সঙ্সিকটে আছে, তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন। 
মতণগণের জন্য উর্বশীগণ সমর্থ হইয়াছিলেন। আধ্য অপত্যবৃদ্ধি ও মঙ্গুয্যপোষণে সমর্থ 
হইয়াছিলেন।” (81২১৮ )। “হে অগ্নি! * * * তমোনিবারিকা উষাসকল তেজ: ধারণ 
করিতেছেন” (৪1২১৯ )। 

অঙ্গিরা-গোত্র বামদেব ঞ্জষি বলিতেছেন, কবে গোসমৃহ (বৃষ্টিপ্রদ মেঘ বা বুষ্টি ) আসন্ন, 
তাহ! অঙ্গিরাগণ বলিতে পারিতেন। আসন্ন কালে উর্বশীর প্রকাশ হইত । অগ্যও উর্বশীর 
প্রকাশ হইয়াছিল, বৃষ্টি আসন্ন বোধ হইতেছে। এক্ষণে উষার দীপ্তি বৃদ্ধি হইয়াছে । 
( এখানে উর্বশী ও উষার পার্থক্য স্পষ্ট | ) 


৪। ইলা ও উর্বশী 


এক খষি বুষ্টি-কামনায় বিশ্বদেবগণের স্তব করিতেছেন,_-“গোনমূহের মাতা ইলা ও 
উর্বশী নদীগণের সহিত আমাদিগের প্রতি অশ্কুকুল হউন; নিরতিশয় দীপ্তিশালিনী উর্বশী 
আমাদিগের যাগাদি ক্রিয়ার প্রশংসা করিয়া এবং যজ্মানকে দীপ্চি দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিয়া 
উপস্থিত হউন” (৫18১।১৯ )। 

ধধিগণের সতত দেবগণ একক্রে বিশ্বদ্দবগণ। এখানে আসন্ন বর্ষার তিনটি লক্ষণ উক্ত 
হইয়াছে। (১) গোসমূহের মাতা ইলা, (২) উর্বশী, (৩) নদীসকল। গোসমূহ 


বুষ্টিগ্রদ মেঘ বা বৃি। 
ইলা ইড়া, একই শবের ছুই উচ্চারণ।* ইলা শব নানা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । ভূমি, 


০ 





৯০ সপীিক ৮ তা শশী টি তত শিপ 








* ইলা,_এই শব্ষের ল প্রকৃতপক্ষে দন্ত্য ল, বাঙ্গাল! বর্ণমালায় নাই। এই হেতু ইহার অক্ষরও নাই। 
বৈদিক ও সংস্কৃত বর্ণমালায় ছিল। আমর! সেই দন্ত্য ল স্থানে কোথাও ল, কোথাও ড় করিয়াছি। যেমন, স” 
আলি, বা” আইল, আড়ি (পাত); স” কলা, বাঁ” কল, কড়। ( গও। ) ইত্যাদি । পরে ইড়| শব্দ পাওয়1 যাইবে । 
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যজ্ঞবেদি, যজ্ঞাবশেষ, যজ্ঞাগ্রি ও বাক্‌। ভাত্তকারগণ এই পাচ অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। 
কিন্ত যে-সে দিনের নহে । ইড়া ইন্্রযজ্ঞ ও ইন্দ্রযজ্ঞাগ্রি। পরে এই অর্থ প্রকাশ পাইবে। 
এখন বুঝিতেছি, কেন ইলা গোসমূহের মাতা হইলেন। আমর! মনুম্মতি ও ভগবদ্গীতায় 
শুনিয়া! আসিতেছি, যজ্জ হইতে পর্জন্য বা মেঘ হয়, ম্ঘে হইতে বুষ্টি হয়। ইহার অর্থ 
এমন নয় যে, যজ্ঞাগ্সির ধূমে মেঘ সঞ্াত হয়। অথবা যজ্ঞের মস্ত্রবলে মেঘ ও বৃষ্টি হয়। 
ইহার অর্থ, যে-সে খতুতে যে-সে দিন ইন্দ্রযজ্ঞ হয় না। যথাকালে ইন্দ্রযজ্ঞ হয়, তখন 
মেঘ ও বুগ্টিও হয়। ইহাকে প্রকারান্তরে *্মামরা বলি, অন্ুবাচির দিন বৃষ্টি হয়ই হয়। 
কবে অন্বাচি, তাহা স্ুর্ষের নক্ষত্র দ্বারা বাধা আছে। কিন্ত প্রত্যেক বৎসর কিম্বা প্রত্যেক 
দেশে সে দিন বৃষ্টি হয়না । এইকপ, বর্ষার প্রারস্তে সকল দেশে উর্বশীর প্রকাশ কিম্বা নদীর 
বৃদ্ধি হয় না। পঞ্জাবে সিন্ধুনদ বর্ধিত হয়, কিন্তু উর্বশীও আসেন কি না জানি না। কোথাও 
কত আমিতে পারেন, তাহ৷ আমার এখানকার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। 


৫। বসিষ্ঠ ও অগন্ত্যের জন্ম 


খগবেদের ৭৩৩ স্ক্তে বসিষ্ঠ ও অগন্ত্যের জন্মবৃত্তাস্ত আছে। বৃত্তাস্তটি 
অতিশয় কৌতুকাবহ। তাহাদের পিতা মিত্রাবরুূণ মাতা উর্বশী। এক পুরে 
(পুরে ) বসিষ্ঠের এবং পরে এক কুস্তে অগন্তের জন্ম হইয়াছিল। বসিষ্ঠ ও 
অগন্তা, দুই বিখ্যাত খষিবংশ ছিলেন। এই ছুই বংশের ছুই আদি পুরুষও অবশ্য ছিলেন। 
কিন্ত কে কোন্‌ বংশের আদি পুরুষ জানে? এক স্থানে থামিতেই হয়। মন্থু, মন্ুষ্তের 
বীজপুরুষ। মন্থুতেই'অনাদিপরম্পরার নিবৃত্তি। সেইবূপ, বসিষ্ঠ ও অগন্ত্যের আদি পুরুষও 
অলৌকিক। খগবেদের কাল হইতে লোকের বিশ্বাস আছে, যাগক্রিমাশীল পুণ্যাত্ার! ব্বর্গে 
গিয়া! যমের অধীনে নক্ষত্ররূপে বাস করেন। বসিষ্ঠ ও অগস্তের আদিপুরুষও ছুই তারা 
হইয়া স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন । 

সপ্তষি নামক সাতটি তারার মধ্যে একটির নাম বসিষ্ঠ। উক্ত উপাখ্যানের কালে 
কোন্টির নাম বপিষ্ঠ ছিল, তাহা সম্প্রতি না জানিলেও চলে। কিন্তু অন্ততঃ ছুই হাজার 
বৎসর হইতে একটি তারা বসিষ্ঠ নামে পরিচিত আছে। সগুষির পূর্বভাগে মরীচি, তাহার 
পশ্চিমের তারাটি বসিষ্ঠ। ইহার সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র তারা আছে। সেটি বসিষ্ঠ-পত্ী 
অরুদ্ধতী। এতিহা-পরম্পরাক্রমে পুরাণকারেরা বসিষ্ঠ-অকুত্ধতী চিনিয়া আসিয়াছেন। 
অগন্ত্য তার! অতিশয় উজ্জ্বল, শরৎকালে দক্ষিণ আকাশে তিলক-ম্বরূপ শোভা পায়। 
ইহারও পাশে একটি ক্ষুত্র তারা আছে। সেটি অগস্ত্যের পত্বী, লোপামুদ্রা। খগবেদ 
বলিতেছেন, বসিষ্ঠ মিত্রাবরুণের পুত্র, এক জলাশয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে 
উর্বশী দৃষ্ট হইয়াছিল, অর্থাৎ এক ইন্ত্রষজ্ঞ-দিনে বসিষ্ঠের জন্ম হইয়াছিল। সেদিন এত বৃষ্টি 
হইয়াছিল যে, জলাশয় পূর্ণ হইয়াছিল। পরে আর একদিন যখন বর্ষা প্রায় শেষ হইয়াছিল, 
কুম্ত মানপাজ্জে পরিমিত হইতে পারিত, সে দিন অগন্ত্যের জন্ম হইয়াছিল । সে দিনও উর্বশী 
দেখা গিয়াছিল। তখন বরুণের অধিকার চলিতেছিল। 

এই বৃত্তাস্তটিও অকারণ লিখিত হয় নাই। বসিষ্ঠের জন্মের সহিত আরও অনেক কথা 
আছে । সে সব ম্মরণ করিলে মনে হয়, বসিষ্টঠের এই জন্ম-বৎসর হইতে এক অব প্রচলিত 
ছিল। সে অব পরে কলা নামে খ্যাত হইয়াছে। 

ইন্্রষজদিনে কত কি দৃষ্ট হইয়াছিল, খষিগণ নানা আকারে নানা রূপকে বর্ণনা করিয়া- 
ছিলেন। তাহার! উষাকালে যজ্ঞাগ্সি প্রজ্বালিত করিতেন। উষাকালের আকাশ নিরীক্ষণ 
করিতেন। সন্ধ্যাকালে যজ্ঞ হইত না, তৎকালের বর্ণনাও করেন নাই। 
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শ্রীযোগ্েশচক্দ্র বাগল প্রণীত 


শ্ুক্তিন্ সহক্মালে ভ্ভাক্ভ্ড 
আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচজ্জ রায়ের ভূমিকা -সম্বঘলিত 
মূল্য আড়াই টাকা 
পাঁচশত পৃষ্ঠার এই বইখানিতে কংগ্রেসের ও কংগ্রেসপূর্ব যুগের আহ্থপূব্বিক বিবরণ 
বিশদভাবে বণিত। এক কথায় শতবর্ষের ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় চেতনার একটি সুস্পষ্ট 
আলেখ্য। বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে উচ্চ প্রশংসিত । 


মেঘনাদ সাহা_-“]1)9 ০০9269068০1 6০ 1000৮ ০046109 ৪ 1691 
[087৮ ০0110000910, 1100191) 171960]0.১--71/56 11006) 18692610. 


আনন্দবাজার পত্রিকা-_“এই বই প্রতোক চিন্তাশীল পাঠককে আনন্দ দান করিবে ও সাহিত্যের 
সম্পদ বৃদ্ধি করিবে ।” 


যোগেশবাবুর অন্য তিনখানি সময়োপযোগী পুস্তক 
“সাহসীর জয়যাত্রা” ও “জগৎ কোন্‌ পথে?” 


(তৃতীয় সংস্করণ) বীরত্বের. রাজটাকা (তৃতীয় সংস্করণ ) 
বিশেষরূপে পরিবদ্ধিত ও বহু চিত্রে সুশোভিত । 
শ্রীবীরেন দাশ এম্-এ-প্রণীত 
তক্রো নে হ্র জ্টীলিন্ন 
যুদ্ধব্যাপৃত পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে রুশিয়ার কতথানি ক্ষমতা তাহার স্ম্পষ্ট ইঙ্গিত 
স্টালিনের জীবন-কথার মধ্যে পাওয়া যাইবে । প্রতোকখানির মূল্য এক টাক]। 


| _ছেলেমেয়েদের হাতে দ্বিবার কয়েকখানি সেরা বই-_ 
অদৃশ্য মানুষ _শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় দিল্লীকা লাভ, মরণের মুখে_ 


চালিয়াৎ চন্দর, নিঝুমপুরী__ রাস নির্্বল বন্ধ 
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় আকাশ পাতাল- শ্রুথগেন্দ্রনাথ মিত্র 
ভূমিকম্পের পর- শ্ীশৈলজানন্দ স্বর্গের দেবভা, মহারণ-__ 
মুখোপাধ্যায় শ্রগৌরগোপাল বিদ্ভাবিনোদ 


টিকিমেধ-_প্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কেদার রায়- শ্রীকেশব সেন 
রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের অপূর্ব গ্রস্থ-_-সচিত্র 





৩, নিজে ঞা€৩ জ্রাদ্গাতন 
১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা । 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা 


প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য |০ মাত্র, কেবল ১৬, ১৮ এবং ২২ নং ॥০ 


ভ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত হেয় সংস্করণ) 
১৬। রামমোহন রায় (২য় সংক্ষরণ) 


১ কালীপ্রসন্্ সিংহ (২য় সংস্কর 

২ কৃঝ্ককমল হিস ৮ ১৭। গৌরমোহন বিগ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, 

৩ মৃত্য বি্ধালঙ্কার (২র সংস্করণ ) ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্র হালদার 

৪ ভবানীচরণ বল্দযোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ) ১৮। ঈশ্বরচন্র বিদ্যাসাগর 

& রামনারায়ণ তর্করত্ব (২য় সংস্করণ) ১৯। প্যারাঁঠাদ মিত্র 

৬ রামরাম বনু (২য় সংস্করণ) ২১। দীনবন্ধু মিত্র 

্ টা ভট্টাচার্য (২য় সংস্কয়ণ) প্রীসজনীকাস্ত দাস-লিখিত 

চ ০ 

৯ তা গ নি ১৫। উইলিয়ম কেরী (২য় সংস্করণ ) 

হরিহরা নন্দনাথ তীর্ঘস্বামী (২য় সংস্করণ) শ্্রীযোগেশচক্দ বাগল-লিখিত 

১* ঈশ্বরচত্্র গুপ্ত (২য় সংস্করণ) 
১১ তারাশঙ্কর তর্করত্ব, ২০। রাধাকাস্ত দেব 
রি ৮) টি সংস্করণ ) শ্রীব্রজেজ্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
১৩ জয়গ্রে।পাল তর্কালঙ্কার, ভ্রীমজনীকাস্ত দাস 


মদনমোহন তর্কালক্কার €২য় সংস্করণ) ২২। বফিমচন্র চটোপাধ্যায 


শ্রীব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 
মূল্য ॥০ আনা 
সার্‌ যছুনাথ সরকার ?-- “যাহার রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্রমবিকীশ সর্বপ্রথম অরুণ-আভা! হইতে 
অশীতিবর্ষে অন্তাচল গমন পর্য্যন্ত দেখিতে চাঁন, তাহাদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি অমূল্য ।**এরূপ 
নিভুঁল গ্রস্থপপ্রী ইহার পর রচিত হওয়া সম্ভব নহে ।” 


ডক্টর কালিদাস নাগ 2: ".ননির্ভরযোগ্য গ্রস্থপরিচয়ের সাহাধা ছাড়া রবীন্দ্রসাহিতোর গবেষণ। 
অসম্ভব। ব্রজেন্্রবাবু এই জায়গায় একটি বড় অভাব দূর ক'রে সকলের ধশ্যবাদার্থ হয়েছেন ।... 
অতিগপ্রয়ৌজনীয় পুস্তিক। |” 


 প্রাপ্তিস্থান-_বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা 
বিনয় সরকারের বৈঠকে 


( বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি )-_৪৯০ পৃষ্ঠা, মৃল্য ৩ 
শ্ীহরিদাস মুখোপাধ্যায় 

রামকুষ্-সাআাজা, বঙ্গ-বিপ্লব, স্বদেশী আন্দোলন, ডন সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ-দর্শন, শিল্প- 
বাণিজ্যে বাঙালীর প্রগতি, মজুর-আন্দোলন, মেয়েদের পুরুষ-সাম্য, "অবনীন্দ্র-মণ্ডল”, লাঠি-সেনীপতি পুলিন দাশ, 
ব্রাঙ্ম-সমাজ, নজরুল ও অন্নদাশহ্কর, বাংলার বৈজ্ঞানিক, এঁতিহাসিক ও দার্শনিক গবেষকগ্ণণ, রাবীন্দ্রিক ভগবান, 
গ্রদ্-রচনায় বাঙালী মেজাজ, হিন্দু-মুসলমানের ধর্-মিলন, গুরুসদয়ের নাচানাচি, নুরেন্রনাথ হ'তে শ্যামাপ্রসাদ, 
১৯৮* সনের বাঙালী ইত্যার্দি বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সঙ্গে 
কখোপকথন। প্রপ্গোত্তরের আকারে লিখিত। 


চক্রবর্তী, চাটাজ্জি এণ্ড কোং লিঃ 


১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 


৮ সা 


সাহিত্য 
সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের বিচারক, বিশ্বসাহিত্য, সৌন্দর্য ও সাহিত্য, 
সাহিত্যস্থষ্টি, বাংলা জাতীয় সাহিত্য, এতিহাসিক উপন্যাস প্রভৃতি এগারটি প্রবন্ধ। মূল্য ১২ 
আধুনিক সাহিত্য 


বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, স্তীবচন্দ্র, “কৃষ্ণচরিত্র»» “রাজসিংহ,” বিগ্যাপতির রাধিকা প্রভৃতি 
ষোলটি প্রবন্ধের সমষ্টি । মূল্য চৌদদ আনা। 


লোকসাহিত্য 


ছেলেভুলানো ছড়া, কবি সংগীত, গ্রাম্যসাহিত্য প্রভৃতি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য দশ আনা। 


সাহিত্যের পথে 


সাহিত্যতত্ব, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যবিচার, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের তাত্পধ, 
কবির কৈফিয়ৎ, বাস্তব, সাহিত্য, তথ্য ও সত্য, স্থষ্ি প্রভৃতি প্রবন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
কথিত সাহিত্য-সম্বন্ধে ভাষণগুলিও এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে । মূল্য এক টাকা। 


হন 


রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বাংল ছন্দ সম্বন্ধে যেসকল আলোচন! করিয়াছেন, তাহা সবই এই 
গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে । ছন্দের অর্থ, বাংলা ছন্দের প্রকৃতি, গগ্ছন্দ, ছন্দের মাত্রা, ছন্দের 
হসস্ত হলস্ত, সংগীতের মুক্তি প্রভৃতি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে । মুল্য এক টাকা। 


বাংলা শবতত্ব 


এই সংস্করণে বাংলা শব্ধতত্ব সম্বন্ধে, গ্রস্থাকারে অপ্রকাশিত অনেক রচনা ও আলোচন! 
₹কলিত হইয়াছে । পরিশিষ্টে “শব্দচয়ন” বিভাগে বহুসংখ্যক ইংরেজি শবের রবীন্দ্রনাথ-কত 
অনুবাদ সংকলিত হইয়াছে । মুল্য এক টাকা। 


শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত 
কাব্য-জিজ্যাসা 
দ্বিতীক্স সংস্করণ 


সংস্কৃত আলংকারিকদের মতামত অবলম্বনে সাহিত্যতত্বের আধুনিক আলোচন! । 
দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন রচনা সংযোজিত হইল । মূল্য দেড় টাকা 


চিরযার ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা 





বকিমচদ্রের রটনাবলী 


জন্--শতবাষক সংস্করণ 


সম্পাদক- শ্রীব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস 

হীরেন্্রনাধ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও হৃযর শ্রীষছুনাথ সরকার এতিহাসিক 
উপস্তাসের ভূমিক! লিখিয়াছেন । মূল্য-_-€ক) সাধারণ সংস্করণ-_সমগ্র রচনার অগ্রিম 
| মুল্য ২৭২ ডাক-খরচ স্বতত্্র। (খ) রাজ-সংক্করণ- বাহার! গ্রস্থপ্রকাশার্থ ৫০২ 
টাক1 দান করিয়! আনুকূল্য করিবেন, তাহাদিগকে মূজ্যবান্‌ কাগজে মুক্রিত এই সকল 
গ্রস্থের একটি শোভন সংস্করণ নয় খণ্ডে উপহার গওয়া হইবে। প্রত্যেক পুস্তক 
স্বতস্ত্রভাবে কিনিতে পাওয়া যাইবে। 


মাইকেল মধ্সুদন দত্ের 
কাব্য এবং নাটক-প্রহসনাঙ্ধি বিবিধ রচন। 
সম্পাদক--্রীব্রজেজ্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্স ও ভ্রীসজনীকান্ত দাস 


প্রত্যেক পুস্তক ন্বতত্ত্র কাগজের মলাটে পাশুয়া যাইবে এবং ষাহার। সমগ্র 
গ্রস্থাবলী একসঙ্গে লইতে ইচ্ছুক, তাহারা ১১%* টাকায় পাইবেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
ডাক-খরচ স্বতস্ত্র দেয়। 


ভাদ্র তচদ্দেন গ্লাবল৷ 
১ম থণ্ড_-অনমদামঙল” মুল্য ৩॥০ 
সম্পাদক-_শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রাসজনীকান্ত দাস 


প্রাচীন পুথি ও শতাধিক বর্ষ পূর্বে মুদ্রিত পুস্তকের সহিত পাঠ 
মিলাইয়া এই সংক্করণ প্রস্তুত ঠাযাছি। পরিশিষ্টে দুরূহ শকের অর্থ 
দেওয়া হইয়াছে। 


. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ্ ২৪৩।১ আপার সাকু'লার রোড, 
কলিকাতা 





| স্বাধীনতার মুল ভি ভিত্তি 


আ জ্আ ও ভিজা 
আধিক সচ্ছলতা ও আত্মনির্ভরশীলত। না থাকিলে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আশা সফল হইতে 
পারে না। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ব্যক্তির প্রধান 
ও প্রথম কর্তব্য নিজের এবং নিজের পরিবারের 
আধিক সচ্ছলতার ব্যবস্থা করা । বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
জীবনে আত্মপ্রাতিষ্ঠা তাহারি উপর নির্ভর করে। 


»হিন্দ্রস্থান 
আপনাকে এ বিবয়ে সহায়তা করিতে পারে। জীবন-সংগ্রামে ্ 
আপনার ও আপনার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের ভবিষ্যৎ ৃ 
সংস্থান উপেক্ষণীয় নহে । আত্মরক্ষাই জীবনের মুল সূত্র। 

.___ আশম্ষ পন্যিজ 
নূতন বীম! (১৯৪১) প্রায় ৩ কোটি টাকা! 
মোট চল্ভি বীমা! ১৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার উপর ূ 
বীম! তহবিল ৪8 95 ২৩ 5 5 55 হ 
মোট সম্পত্তি ৪ 5) ৬৩ 5 9 59 
দাবী শোধ (১৯০৭*৪১) ২ ? ৫০ » 55 % ৃ 
প্রিমিয়াম আপ প্রায় ১ কোটি টাক! | 

স্বদেশী-যুগের স্থৃতি-পবিত্র, স্বদেশীর ভাবাদর্শে নিয়ন্ত্রিত 1 

ও পরিচালিত, সমগ্র জাতির আধিক কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত ূ 


হিন্দস্থান কো-অপারেটিভ 
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড 
হেড অফিস- বিন্দস্থান বিচ্ডিংস, কলিকাত! 


৩ 
| | | 
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সি 


রি ৪৬8? জারা 5 $ হরিরিডি। ঃররারারার।। হারার ৪ রারারারাড। গর নটর নিন গস 


আধা 


বুদ্ধি ও বিত্ত পরম সম্পদ । 
_ কিন্তু বলবীর্যহীন অস্মুস্থের 
পক্ষে দি ও বিত্ত নিক্ষল 









নিত মানসিক পরিশ্রমে শরীর 


ঠ রত রা 
1 ২১৩ সষ্ক. সবল রাখা শক্ত। 








দে 
বি ৯ 
্ঁ 


(0 0৫ ০ ণ' 
২ 
রা ৯ ক অশ্বানের নিয়মিত সেবনে 
৫ দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়! 
্ লিহ্হং 
উই, | দেহ মন তেজোদৃপ্ত হয়। 
৯৯০ 
বেঙ্গল কেরিক্যাল। আগ ছার্মাদিভাটিক্যাল ওআর্কদ লিঃ 


দির জিদ, 


০৫00৫ ৪ গারো ৪ ৪ (৪ $ 
ক 
৪ $ বির 66 ররর 8 $ গার 6 ৪ গার $ ৪ (রা 9 ৪ পার ও ৪ (রা ও ৪ ও 9 ৪ (রা ৪ ৪ পারা ৪ 8 পরার 6 & পা 6 


8৬, 0 ইতি 8টি $ রর (হার $ রা ০০] ৫ গযাররারাহারোটি। ও ও 
| ২৫২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা 
শনিরঞন প্রেস হইতে বিসৌরীজনাথ দাস কর্তৃক এ 


_ সাহিত্তপ্রিষৎ-প্লিকা 


$৯ন ভাগ, চ্ব মংখ্য 


পত্রিকাধ্যক্ষ 


শ্রীউমেশচক্দ্র ভট্টাচার্য্য 





কলিকাতা, ২৪৩১, জাপার সারকুলার রোড 
বলীয়-সাহিভ্য-পরিবদূ মন্দির 
হইতে প্ররীমকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত 


ব্জাবব ১৩৪৯ 


্য়াহিস্তগরিষদের উদপধাশন বর্ষের বর্মাধাগণ 


সভাপতি 
হ্যর জীধুক্ত যহুনাধ সরকার, এম-এ, ডি-লিট 
সহকারী সম্ভাপতি 
মহারাজ শ্রীযুক্ত প্রশচন্ত্ নন্দী, এম-এ শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বঘবল্লভ 
যুক্ত মন্খমোহন বন, এম-এ শ্রীযুক্ত রায় হয়েন্্রনাথ চৌধুরী, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ 
শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ শ্রীযুক্ত হরিহুর শেঠ 


ডক্টর প্রযুক্ত পঞ্চানন. নিয়োগী, এম-এ, পি-এইচ-ডি শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র গুপ্ত, এম-এ, বি-এল 
সম্পার্দক- শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সহকারী জম্পাঙ্গক 
শ্রীযুক্ত হুবলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্ত বে্গ্শচন্ত্র বাগল, বি-এ 
জ্রীযুক্ত মনোরগ্রন গুপ্ত, বি-এসসি শ্রীযুক্ত অন্বাথনাথ ঘোষ 
পত্রিকাধ্যক্ষ £ শ্রীযুক্ত উমেশচন্্র ভট্াচার্্য, এম-এ 
গ্রন্থাধ্যক্ষ 2 শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহ্ন সাহা, বি-এ, বি-ই 
কোষাধ্যক্ষ হ শ্রীযুক্ত প্রবোধেনুনাথ ঠাকুর, বি-এ 
চিত্রশালাধ্যক্ষ 2 শ্রীযুক্ত ত্িদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল 
পুথিশালা ধ্যক্ষ 2 শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবতী, এম-এ 


আয়ব্যয়-পরীক্ষক 
শ্রীযুক্ত বলাইটাদ কু, বি-এসসি, জি-ডি-এ, আর-এ শ্রীযুক্ত উপেক্্নাথ সেন, বি-এ 


কার্য্যনির্ব্বাহুক-সমিতির সভ্যগণ 


১। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ২। শ্রীযুক্ত অনাথগ্রোপাল সেন, এম-এ, ৩। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, এম-এ, 
৪। রেভারেগ প্রীযুক্ত এ দৌতেন, এস্-জে, ৫ । শ্রীযুক্ত শৈলেন্ত্রকৃষণ লাহা, এম-এ, বি-এল, ৬ | ড্র শ্রীযুক্ত 
নীহাররগ্রন রায়, এম-এ, ডি-লিটু এও ফিল্‌, ৭। শ্রীযুক্ত হুর্গাশরণ চক্রবন্তাঁ, এম-এ, বি-এল, ৮। প্রযুক্ত কিরণচন্তর 
দত্ত, এম-আর-এ-এস্‌, ৯। শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র ট্রাচার্যা, ১*। শ্রীযুক্ত প্রফুল্পকুমার সরকার, বি-এল, ১১। জীযুক্ত 
যোগেশচন্ত্র ভট্টাচার্য, এম-এ, ১২। শ্রীযুক্ত জনাথবন্ধু দণ্ত, এম-এ, ১৩। শ্রীযুক্ত তারকনাধ গঙ্গোপাধ্যার়, এম-এ, 
১৪। প্রযুক্ত জঙগনাধ গ্র্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৫ প্রীযুক্ত জিতেশ্রনাথ বন, বি-এ, ১৬। প্রযুক্ত ঈশানচন্র 
রায়, বি-এ, ১৭। শ্রীযুক্ত দিজেন্্রলাল ভাছুড়ী, বি-এসসি, ১৮। প্রীযুক্ত লীলামোহন সিংহ রায়। ১৯। প্রযুক্ত 
প্রকাশচন্ত্র দত্ত, ২ গ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর রায়, এম-এ) ২১ । শ্রীবুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীযুক্ত 
ললিতকুমার চটোপাধ্যার, বি-এল, ২৩ প্রতুক্ত তারাপদ তটাচা্া, বিএ, ২৪। যুক্ত রায় বাহাহুর সুরেশচন্জ 
সিংহ রায়, এম-এ, বিভ্ভার্ণৰ, ২৪ জীযুক্ত সভ্যতৃষণ সেন, ২৬। জীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৭। শ্রীযুক্ত 
মুধীরকুমায় রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৮। প্য়় যোগেজনাধ মণল, এস-এ, বি-এল। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রকা 


€ ত্রৈমাসিক ) | 
পত্রিকাধ্যক্ষ_-্ী উম্েশচন্দর ভট্রাচাধ্য ূ 
সূচী 


১। রঘুনাথ শিরোমণি-_-১-শ্রাদীনেশচন্দ্র ভাষ্রাচধধ্য এম্‌ এ ১১৭ 
২। বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়--( ৭ম প্রকরণ, উর্বশী, উত্তরাদ্ধ ) 

শ্রীযোগেশচন্ত্র রায় বিদ্ভানিধি এম্‌ এ ১২৭ 
৩। বত্রিশ সিংহাসনের নবীন বূপ-শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবন্তী এম্‌ এ ১৩৮ 
৪। শব্দচর্চা-_শ্রীদূর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ ১৪৪ 





আল্রাল্ের ঘগের হুলাল 


প্যারীচাদ মিত্র (ওরফে “টেকটাদ ঠাকুর” )-প্রণীত 
সম্পাদক £ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাঁস 
গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের সাহাযো পরিষত-প্রকাশিত বর্ঠমান 
স্করণের পাঠ নিণীত হইয়াছে । স্ৃতরাং “মালালের ঘরের ছুলাল”-এর ইহা ষে প্রামাণিক 
সংস্করণ, তাহ! না বলিলেও চলে। অনেকগুলি চিত্র, গ্রন্থকারের জীবনী ও গ্রস্থমধ্যে ব্যবহৃত 
দুরূহ শবেের অর্থসম্বলিত। মূল্য দেড় টাকা । প্র 


স্যায়দর্শন 


মহামহোপাধ্যায় ফণিভৃষণ তর্কবাগীশ-সম্পাদিত 
ইহাতে মূল স্বত্র, বাংস্তায়নভাস্ত, ভাস্তের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিগ্লপী প্রভৃতি 
বহু বিষয় সম্পিবেশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ফুরাইয়৷ বাওয়ায় সম্পূর্ণ নৃতন ভাবে 
এই খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাতে সর্বত্র ভাষ্যার্থ-ব্যাখ্যার বিশদীকরণের জন্য ও অনেক স্থলে 
জ্ঞাতব্য বহু অতিরিক্ত বিষয় সন্গিবেশের জন্য প্রায় সর্বত্রই অন্বাদ প্রস্তুতি নৃত্তন করিয়াই 
লিখিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত । সাধারণ ও সদস্য পক্ষে মূল্য যথাঞ্মে 2৩৯, 
২০) ২9০১ ২০7 ২৯২১ ১॥০ 3 ২৯৬১ ১1০ 7 ২০, ২৯7 সমগ্র গ্রন্থ একসঙ্গে ৮০১ ৬০ | 


শ্রীবরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 


ভক্টর শ্রীন্ুশীলকুমার দে-লিখিত ভূমিকা 
পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত সংস্করণ-_বহু চিত্রে স্থুশোভিত 
১৭১৫ গ্রীষ্টা্ব হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্ব পত্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশালার 
ইতিহাস। বাংল! নাট্যসাহিত্যের শ্ৃত্রপাত ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক উপাদানের 
'সাহায্যে ইহাতে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে । মুল্য : সদস্য-পক্ষে ২২; সাধারণ-পক্ষে ২০ 


প্রাধিস্থান £ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা । 


সি. কে. সেন এগ কোংর 
গুত্ন্ক ওচসাল্ ন্িভ্ভাঙ্গ 


জাতীয় সাধনার এক দিক উজ্জল করিয়াছে। 
জগতের যাঁবতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের মূলভিত্তিস্বরূপ মহাগ্রন্থ 


চরক সংহিতা 


চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুর্ধেদ-দীপিকা” ও মহামহোপাধ্যায়। 
চিকিতসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্ব কবিরাজ মহোদয় প্রণীত “জল্প-কল্পতরু” নামী, 


টীকাদ্ধয় সহিত-_দেবনাগরাক্ষরে 
উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত 


প্রথম খণ্ডে সমগ্র স্থত্রস্থান, মূলা ৭০, ভাকমাশুল ১৩/০ 
দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানস্থান, মুল্য ৬।০, ডাকমাশুল ১৩০ 
তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্িস্থান, মূল্য ৮২, ডাকমাশুল ১1৩/০ 
সমগ্র তিন খণ্ড একত্রে ১৮২, মাশুলাদি স্বতস্ত্র। 


মি. কে. মেন ও কো লিমিটেড 


জবাকুস্থম হাউস--৩৪, চিত্তরঞ্চন এভিনিউ, কলিকাতা । 


প্রাচীন পবিত্র তীর্থ 


গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শ্রত্ীঞসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির । 
ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্ররতি আছে । এখানে পঞ্চমুণ্ডি 
আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহ।কাল--ভরব। ই. আই. আর. হুগলী-কাটোয়া 
লাইনের জীরাট স্টেশনের প্রায় অদ্ধ মাইল পূর্বের মন্দির । এখানকার মাছুলীতে সন্তান হয় ও 
রোগ সারে । বিশেষ বিবরণের জন্ রিপ্লাই কার্ড লিখুন । 


সেবাইত--কামাখ ঢাপদ চট্টোপাধ্যায় 
বলাগড় পোঃ 


2:15), ৮141-8৯১০া119 


নবষুগে আয়ুব্বেদ শাস্ত্রের 
উদ্ধারক 


হুক স্পন্িল্ল নিজ ০ 


অধ্যাপক শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত 


2 90101919 ছা]1] ০০ 8:56910] ৮০ 7510168808 00915561102 018 60206008100 ৮০ 
60158 10000150680 ৪10"15-80527201225 চ০:৮,/---০০/720 ০1 66 22090145606 19০০688/ ০? 
07604 10751257 272 176101,6--4999, 0,296. 


এই গ্রন্থ পরিষদ্-মদ্দিরে প্রাপ্তব্য। 


সাহিত্যান্নরাগীদের পড়িবার মত কয়েকখানি বই 


সাবু শ্রীফুনাথ সরকার-প্রণীত 


মারাঠা ভ্রাতীয় বিকাশ 


মারাঠা জাতির অভ্যুদ্য়ের ইতিহাস 
মুল্য আট আন1-_ 


শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 


ধলা মাময়িকগত্র 


১৮১৮ হইতে ১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্ৰ পথ্যস্ত 
বাংলা সাময়িক পত্রের 
বিস্তৃত সচিত্র ইতিহাস 
_মৃল্য তিন টাকা__ 


বিদ্যামাগর গান 


বিছ্াাসাগরের শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যের ইতিহাস 
: _-মুল্য এক টাকা_ 


17041] ০1 4৯017 


একেবারে গোড়া হইতে সাধারণ রঙ্গালম় 
প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাস 


অধ্যাপক ডক্টর শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
ভূমিকা সম্বলিত 


__মূল্য এক টাকা-_ 


সং সী 


ডক্টর শ্রীস্থশীলকুমার দে-প্রণীত 
15890005126 011,055 2) 
981751016 1.86780515 
সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমের স্থান 
-_মুল্য এক টাকা-_ 


০ গা 


শ্রীপ্রমথনাথ বিশী-প্রণীত 


মাইকেন মধুযুদন 


মধুস্থদনের চরিত্র-বিশ্লেষণ 
চা] ছুই টি 


শ্রীযোগেশচন্ত্র ধার টি 


উনি মৃতাবীর বাংণা 


দেশের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রামাণিক দলিল 
__মুল্য ছুই টাকা-_- 
এ না 


ডক্টর শ্রাস্থহংচন্দ্র মিত্র-গ্রণীত 


টি 

মনঃমান্ণ 

“সাইকো আনালসিসের আলোচনা 
__মুল্য ছুই টাকা 


দুপ্রাপ্য গ্রন্থমালা 


অধুন।-ছুপ্পাপ্য কয়েকখানি পু্তকর পুনশ্ম রণ 
লেখকদের গ্রস্থপপ্তী ও সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ 


কলিকাতা কমলালয় র্‌ 
রাজা: প্রতাপাদিত্য চরিত্র রি 
বেদান্ত চক্ড্রিকা ১ 
ওরিয়েন্টাল ফেবুলিই্ টির 
স্্রীশিক্ষাবিধায়ক ১২. 
নববাবুবিলাস ১৭. 
পাষণ্ড পীড়ন এ 
হুতোম প্যাচার নকৃশ। ২০ 
বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ ॥* 
দুরাকাজ্ের বৃথা ভ্রমণ ০ 
কপার শান্ের অর্থ-ভেদ ৫২. 
কথোপকথন ১২ 


চল ৪ 
বাংল! গগ্ভ-সাহিত্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী 
মৃত্যুঞ্জয় বিগ্ঠালস্কারের 
সমগ্র রচনাবলী 


-_-মুল্য তিন টাকা- 


রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাত। 


১৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিটিত 
হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফাও লিমিটেড 


পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাসাগর-প্রমুখ মনীবিগ্নণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 

ইহাই হিন্দু বাঙ্গালী জাতির প্রাচীনতম সমবায় প্রতিষ্ঠান, যাহা গত 
৬৯ বসর ধরিয়া নিঃসহায় বিধবা ও উপায়হীন পুত্রকন্তার ভরণপোষণের 
ব্যবস্থা করিয়া শত শত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে দারিদ্র্য ও মৃত্যু হইতে রক্ষা 
করিয়া আসিতেছে। ইহার সঞ্চিত অর্থ ভারত-গবর্ণমেণ্টের তহবিলে 
রক্ষিত হয়; এজন্য ইহা সম্পুর্ণ নিরাপদ | আদায়ের সুবিধার জন্য 
গবর্ণমেন্ট এই ফাঁণ্ডের সভ্যগণের মাসিক মাহিন। হইতে টীদ1 কাঁটিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। ধাঁহারা সরকারী চাঁকরি করেন না, এরূপ সভ্যগণ ফাণ্ডের আফিসে 
কিংবা! রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এবং মফস্বলের সভ্যগণ ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে এই 
ফাণ্ডের টাকা জম দিতে পারেন । বাঙ্গালার এই আথিক ছুদ্দিনে প্রত্যেক 
বাঙ্গালী হিন্দ্ুরই এই ফাণ্ডের সভ্য হওয়া উচিত এবং মাসিক কিছু কিছু চাদ! 
দিয়! ভবিষ্যতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং নিজের বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করা উচিত। 
টাদার হার অতি অল্প এবং দাবী অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিটান হয় ও 
আঁফসের থরচায় মণিঅর্ভার-যোগে পাঠান হয়। 

সঞ্চিত মূলধন-_-৩০১০ ০০০০২ 

| প্রদত্ত পেনশন্‌-_২২,৫০০১০০০২ 
সভ্যগণ প্রতি বসর নিজেদের ভিতর হইতে বার জন অবৈতনিক ডাইরেক্টর 
নির্বাচিত করিয়া এই ফাণ্ডের কাধ্য পরিচালিত করেন বলিয়া এই কোম্পানীর 
পরিচালন-ব্যয় অত্যন্ত কম এবং ইহার আর কোন অংশীদার নাই বলিয়া ইহার 
সমস্ত আয় সভ্যগণের অবর্তমানে তাহাদের দুঃস্থ পরিবারগণের উপকারার্থে ব্যয় 
হয়। 


নিয়মাবলীর জন্য আজই সেক্রেটারীর নিকট পত্র লিখুন। 
উচ্চ কমিশনে সন্ত্াস্ত এজেণ্ট আবশ্যক | 


সেক্রেটারী 


হু ফ্যামিলি এনু়িটী ফা লিমিটেড 


৫, ডালহোৌসী স্কোয়ার, ঈষ্ট, কলিকাতা । 
টেলিফোন-_ক্যাল ৩৪৯৪। 


স।হিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 
৪&শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা 


১৩৪৪৯ 


রঘুনাথ শিরোমপি--৬ 


শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ 


খুঃ ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মিথিলার গৌরবরবি গঙ্গেশ উপাধ্যায় “তত্বচিন্তা মণি" গ্রস্থ 
রচন1 করিয়! ভারতীয় দর্শনশান্ত্ে নৃতন যুগ প্রবর্তন করেন। গঙ্গেশের পূর্ব যে সকল 
মহাপণ্ডিত ন্যায়দর্শনের প্রমাণভাগে অভিনব বিচারপদ্ধতির অবতারণ! করিয়াছিলেন, তাহাদের 
গ্রন্থ প্রায়শঃ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় বর্তমানে “নব্যন্তায়” সম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে গঙগেশই 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পরবর্তী ৫*০ বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে অগণিত 
নব্যন্থায়ের গ্রস্থ রচিত হইলেও ছুই জন মাত্র মহানৈয়ায়িক নৃতন সম্প্রদায় স্থ্ট করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন-_পক্ষধর মিশ্র ও রঘুনাথ শিরোমণি । তন্মধ্যে পক্ষধর মিশরের সম্প্রদায় 
দীর্ঘকাল বিলুপ্ত হইয়াছে এবং বর্তমানে একমাত্র শিরোনণির সম্প্রদায়ই সমগ্র ভারতবর্ষে 
বাঙ্গালী প্রতিভার শ্রেষ্ট নিদর্শনরূপে দেদীপ্যমান রহিয্লাছে। কিন্ধু বঙ্গদেশে শিরোমণির 
উপযুক্ত স্থৃতিপূজ! এখন পধ্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই । দুরূহ তর্কশাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতে 
যেরূপ প্রতিভ1 ও বুদ্ধির তীক্ষতা আবশ্তক, বর্তমানে তাহা বিরল এবং শাস্ত্রাস্তরে নিরত। 
আর, যে কতিপয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত এখনও অন্থমানথণ্ডে যত্রশীল, তাঁহার! গ্রস্থের পাঠ 
লাগাইয়াই কৃতার্থ, এতিহাসিক আলোচনায় তাহাদের প্রবৃত্তি ও অবলর নাই । ফলে, 
শিরোমণির অমূল্য গ্রন্থরাজির কথা ভুলিয়া গিয়া বাঙ্গলার জনসাধারণ এখন চলচ্চিত্রের 
উপযোগী কয়েকটি চুট্কী গল্পদ্বারাই এই 'কাণ। ছেলের স্বৃতিতর্পণ করিয়া আসিতেছে । 

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বেবে “সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকা"য় (১৩১১, পৃঃ ১7২৪) রঘুনাথ 
শিরোমণির সম্বন্ধে দুইটি মূল্যবান্‌ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।১ অতঃপর যাহারা শিরোমণি সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্ব্গত রায় বাহাছুর মনোমোহন চক্রবর্তী ও মহামহোপাধ্যায় 


১। নবদ্বীপনিবাসী ম্বর্মত কাত্তিচন্ত্র রাট়ী মহাশয় ১২৯৮ সনে নবদ্বীপের পণ্ডিতগ্ণের নিকট জানিয়! 
রঘুনাথ শিরোমশির কিন্বদস্তীমূলক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন (নবদ্বীপমহিমা, ১ম সং, পৃ, ৪১-৬০)। 
শিরোমশিসন্বন্বী় পরবর্তী সমন্ত আলোচনার ইহাই আকর। উল্লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ের তখ]াংশ উক্ত বিবরণ হইতে 
গৃহীত হইলেও প্রথম প্রবন্ধে শ্রীহটে রঘুনাণের জন্ম বলিয়| নূতন কথ! প্রচারিত হয় এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধে কয়েকটি 
নুতন ক্লক মুত হয়। 


১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ধর্থ সখ্য 


যত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধ এবং শ্রীযুত রাজেন্দ্রমাথ ঘোষ ও স্বর্গত 
মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাঙ্গল! প্রবন্ধ গবেষণামূলক এবং বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ।২ শিরোমণির কীরন্ভিকথা এখন নৃতন করিয়া লিখিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। 
বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহার রচিত গ্রস্থসমূহের সংক্ষিপ্ত ও বিজ্ঞানসম্মত বিবরণী প্রকাশ 
করিতে চেষ্টা করিব। 

€১) প্রত্যক্ষমণিদীধিতি 2 ইহাই শিরোমণির সর্বপ্রথম রচন! বলিয়া অন্গমিত 
হয়। কারণ, তাহার আবিষ্কৃত সমস্ত গ্রন্থই প্রপিদ্ধ মঙ্গলাচরণ-ক্লোক “$ নমঃ সর্বভূতানি” দ্বারা 
মুদ্রাঙ্কিত পাওয়া যায়। একমাত্র প্রত্যক্ষদীধিতি গ্রস্থেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। “ও 
নমঃ” শ্লোক এই গ্রন্থে নাই এবং প্রত্যক্ষদীধিতির কোন টাঁকাকারও তাহা ব্যাখ্যা করেন 
নাই। তৎপরিবর্তে আছে, 


গিরং গুরূণাং হৃদয়ে নিধাঁয় বিধায় সিদ্ধাস্তসরোহবগাহং | 
সংক্ষেপতঃ শ্রীরঘুন।থনাম। চিন্তা মণেদাধিতিমাতনোমি ॥ 


চিন্তামণির প্রত্যক্ষখণ্ডের প্রথমে “মঙ্গলবাদ”, তদুপরি রঘুনাথ টাকা করেন নাই। তৎপর 
তিনটি পৃথক্‌ প্রকরণে বিভক্ত প্প্রামাণ্যবাদ”_-জ্ঞপ্তিবাদ, উত্পত্তিবাদ্দ ও প্রামাণ্যন্ববূপ। 
রঘুনাথের টীকা এই গ্রামাণ্যবাদ এবং তৎ্পরবর্তী প্রকরণ অন্তথাখ্যাতিবাদ পধ্যন্ত গিয়াছে 
অর্থাৎ মূল প্রত্যক্ষধণ্ডের অতি সামান্য অংশই তিনি আলোকিত করিয়াছেন। অনেকে 
শিরোমণিরচিত পৃথক্‌ “প্রামাণ্যবাদে”র উল্লেখ করিয়াছেন) বস্ততঃ তাহ! পৃথক্‌ গ্রন্থ নহে, 
প্রত্যক্ষদীধিতির অংশবিশেষ মাত্র। বাংলার নৈয়ায়িকসমীজে রঘুনাথের একটি শ্লোকার্দ 
প্রচলিত আছে--“নমঃ প্রামাণাবাদায় মত্কবিত্বাপহারিণে।” উদ্ধত মনোহর মঙ্গলাচরণ- 
শ্নোকে রঘুনাথ কবিত্বশক্তির যে আভাস দিয়াছেন, তাহাতে এরূপ উক্তি অমূলক মনে 
হয় না। 

এই গ্রন্থে শিরোমণির রচনাশৈলী স্পষ্ট বি্যমান। তিনি কোন গ্রস্থেই মূলগ্রস্থের সমস্ত 
পঙ্ক্তি ধরিয়া বিস্তৃত সরল ব্যাখ্যা করেন নাই। দুরূহ স্থলে মাত্র সারগর্ভ ও প্রতিভাপুর্ণ 
যুক্তিজালের অবতারণা! করিয়াছেন। সমগ্র গ্রন্থের এক স্থলে মাত্র “লীলাবত্যুপায়” অর্থাৎ 
বর্ধমানোপাধ্যায়-রচিত ম্যায়লীলাবতী প্রকাশগ্রস্থের নামোল্েখ করিয়াছেন। অন্তত্র পক্ষধর 
মিশ্রা্দির মতখগুনকালে “কেচিত্ত”, "অন্তে তু” প্রভৃতি সর্ববনামপদের উল্লেখই দৃষ্ট হয়। 
স্থতরাং টাকাকারের ব্যাখ্যা ন! দেখিয়া তাহার গ্রন্থ হইতে এতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করা 
অসাধ্য । বহু বৎসর পূর্বে কাঞ্ধীনগরী হইতে প্রকাশিত *শাস্তবমুক্তা বলী” গ্রন্থমালায় গাদাধরী 
টীকা সহ এই গ্রস্থের অংশবিশেষ মুক্রিত হয়। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থ এখনও অমুদ্রিত রহিয়াছে । 


২) 0.4, 9535 1915, 00, 274-6, 
9০758200465 7310800019160863) ৬০1, ৬৪ 00, 1335 
ব্যাণ্ডিপঞ্চক $ তূমিক! 
ভায়পরিচয় (১ম ও ২য় সং), ভূমিক। এবং ভারতবর্ধ, ফান্তন, ১৩৪৬ উরষ্টব্য। 


৪শ বর্ষ ] রঘুনাথ শিরোমণি ১১৯ 


(২)- অনুমানদীধিতি ঃ এই যুগান্তকারী গ্রনস্থই রঘুনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা! বটে এবং 
নানাবিধ টীকা সহ ইহা বু বার মুদ্রিত হইয়াছে । এই গ্রস্থেই সর্বপ্রথম স্বরচিত মুদ্রাস্বরূপ 
প্রসিদ্ধ মঙ্গলাচরণ-গ্্োক লিখিত হইয়াছে এবং গ্রন্থারস্তে সত্তািকের আদর্শ বৈজ্ঞানিক 
চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । যথা, 


ও নমঃ সর্ববভৃতানি বিষ্রভ্য পরিতিষ্ঠতে । 

অখগ্ডানন্দবোঁধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে ॥১ 
অধায়নভাবনাভ্যাং সারং নির্ণয় নিখিলতস্ত্রাণাং । 
দীধিতিমধিচিস্তাীমণি তনুতে তাঁকিকশিরো মণি: শ্রীমান্‌ ॥২ 
পরজুষ্টনয়া ন্লিবর্তম।ন। মননাম্বারস] বিশুদ্ধবোধৈত | 
রঘুনাথকবেরপেতদে ধা কৃতিরেষ| বিছ্ষাং তনোতু মোদং ৪৩ 
হ্যায়মধীতে সর্ববঃ করোতি কুতুকান্িবন্ধমপ্যত্র । 
অন্ত তু কিমপি রহম্াং কেবলং বিজ্ঞাতুমীশতে সুধিয়ঃ ॥৪ 

মান্যান্‌ প্রণময বিহিতাগুলিরেষ তূয়ে! 

ভুয়ো বিধায় বিনয়ং বিনিবেদয়ামি । 

দৃষ্যং বচে। মম পরং নিপুণং বিভাব্য 

ভাবাববৌধবিহিতে। ন ছুনোৌতি দেষঃ ॥৫ 


প্রতিভার মূল উৎস যে অধ্যয়ন ও ভাবনা, তদ্দারা ছুরূহ শাম্মের রহস্য ভেদ করিয়া 
নিবদ্ধ রচিত হওয়ায় তাহা দোষনিমুক্ত বলিয়া খ্যাপন করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন 
নাই। অথচ সগর্ধ বিনয়োক্তি দ্বারা তৎকালীন বিদ্ধ'পমাজকে প্রকৃত দোষপ্রদর্শনার্থ 
আহ্বান করিয়া উদয়নাচার্ধের প্রদশিত পথ অবলম্থন করিয়া ধন্য হইয়াছেন ।* লক্ষ্য 
করিবার্‌ বিষয় যে, তৃতীয় ক্পোকে “রঘুনাথকবি” বলিয়া পরিচয় রহিয়াছে । 


৩। টীকাকারগণ অনুমানদীধিতির টীকামধ্যেই "ও নম: গ্লেংকের ব্যাথা! করিয়াছেন এবং শিরোমণির 
অন্যা্য গ্রন্থের টাক! রচনাকালে তাহ।রই বরাত দিয়া এ গ্লোকের ব্যাখ্যা বর্জনপূর্র্বক প্রকারাস্তরে পৌর্বাপর্য্য 
নির্দেশ করিয়াছেন। গুণদীধিতিরহন্তের প্রারস্তে মধুরানাধ লিখিয়াছেন--“গ নমঃ ইতি অনুমাৰদীধিতিরহত্তে 
প্রপঞ্চিততত্বমেতৎ।” আজ্মতন্ববিবেকদীধিতির টীকায়ও গুণানন্দ বিছ্যা।বাগীশ লিখিয়াছেন, “***মঙ্গলং নিবপ্লাতি 
ও নমঃ ইত্যাদি । ব্যাখ্যাতমিদমনুমনদীধিতিবিবেকেহম্মাভি (সা, প, প, ১৩৪৮, ৬৭ পৃ.)। পদার্ঘখগডনের 
টাকায় রুদ্র ভ্ভায়বাচল্পতি লিখিয়াছেন, “ও নম ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যাহক্সদীয়ানুমানদীধিতিপরীক্ষায়াং দ্রষ্টবা! ।” 
(5:8851178 £ 7. 0. 044.» 0 629) বুঝ! যায়, ইহার্দের মতেও তত্তদ্গ্রস্থের পূর্বেই অন্ুমানদীধিতি রচিত 
হইয়াছিল। ও 

৪। আত্মতত্ববিবেকের শেষে উদয়নাচা্ধ) লিখিয়াছেন £-_ 

নান্য ল্লাধামকলিতগুণঃ পোষয়ন্‌ গ্রীতয়ে নঃ 
কোহক্বৈশ্চিত্রস্তুতিশতবিধো শিল্পিনঃ স্তাৎ প্রকর্ধ:। 
নিন্দামেব প্রথয়তু জনঃ কিন্তু দোবাল্লিরপ্য 
প্রেক্ষযাংস্তসা 'খলিতবচনং প্রীশয়েগেব ভূয়; 


: ১২০ সাহিত্য-পরিষণ্*পত্রিকা [ হর্থ সংখা! 


এই গ্রন্থ হেত্বাভাসের “বাধ” প্রকরণ পর্যন্ত গিয়াছে; ঈশ্বরবাদের একটি মাত্র পঙ্ক্তি 
ব্যাখ্যা করিয়াই ইহা সমাপ্ত হইয়াছে । পরিশেষে রঘুনাথের গর্বস্চক ষে প্রসিদ্ধ শ্লোক 
নিবন্ধ আছে, তাহা বহু পুথিতে পরিত্যক্ত হইলেও তাকফিকশিরোমণির ম্বরচিত বলিয়াই 
মনে হয়। যথা. 
বিছ্যাং নিবহৈরিহৈকমত্যাদ্‌ যদুষ্টং নিরটস্কি যচ্চ ছুং | 
ময়ি জল্লতি কল্পনাধিনাঁথে রঘুনাথে মনুতাং তদন্খৈব ॥ 


তাঞ্জোরের সরশ্বতী মহালে রক্ষিত একটি প্রতিলিপিতে এই শ্লোকের পূর্বে নিয়লিখিত 
শ্লোকটিও পাওয়৷ যায় £_- 

জটাজ টত্রাম্যত্রিদশতটিনীনীরভিছুর- 

শ্চুটদ্রত্রীস্তো জম্ফুট মকুটপাহশ্রকিরণঃ | 

ফণ।ন।ং সাহশ্ং সমণি ফণশিরাজস্ত মধুরং 

কলাভিঃ শীতাংশোবিলসতি কিরীটঃ পুররিপোঃ ॥ৎ 


এই গ্রন্থেও পূর্বতন গ্রস্থ ও গ্রস্থকারের নামোল্লেখ অতান্ত বিরল; গঙ্নেশের পরবর্তী 

কোন নামই প্রায় নাই । কেবল উপাধিবাদের এক স্থলে “তত্ববোধ” অর্থাৎ বর্ঘমানোপাধ্যায়- 
রচিত অস্বীক্ষানয়তত্ববোধ নামক ন্যায়স্থত্রবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের উপর 
নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া নব্যন্তায়ের যে নূতন সম্প্রদায় উত্পক্প হইল, তাহার পর্ণ অভ্যুদয়- 
কালে অন্যান্ট গ্রন্থের প্রচার ও পঠন-পাঠন ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে লাগিল। এবং. তর্কশাস্্রে 
পরমপাপ্ডিত্য একমাত্র হেত্বাভাসাস্ত অন্মাঁনখগ্ডেই পর্যবসিত হইল। অনুমানচিস্তামণির 
টাকায় মথুরানাথ তজ্জন্ত কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন,_-যগ্যপীদং বহুভিরবহুু বহুধা চব্বিতং 
জ্ঞায়তে চ কৈশ্চিৎ সামান্যতে। হেত্বাভাসাস্তং তথাপি ইত্যার্দি।” প্রায় এক শতাব্দী মধ্যেই 
এই গ্রন্থের কিরূপ আশ্চর্ধ্য প্রচার হয়, জগদীশ তাহার টাকাশেষে তাহা স্প্ উল্লেখ 
করিয়াছেন £-- 

কুর্বস্তি নিত্যমম্মানমণেরনেকে 

প্রায়ঃ প্রয়াসমধিদীধিতি নীতিভাজঃ। 

এষ] পুনস্তদূপি নৈব নিজং নিগুঢ়ং 

 তত্বং প্রকাশয়তি তেন মমৈষ যত্বুঃ ॥ 


ৎ) 20105 0৫2, 0. 4542. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যে তাঁড়িপত্রে লিখিত একটি প্রাচীন সম্পূর্ণ 
প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, তাহাতে কোন প্লোকই নাই। এই পুথির লিপিকালম্থচক মনোহর প্লোক হইতে 
শকাব নির্ণয় করিতে আমর! অক্ষম ২-_ 

জ্যোংঘদীযুগ্ম-ধনপ্রয় দ্বিগুণিত-জ্যোৎনীতিরা পুরিতে 

শীকম্াধিপবৎসরেহহিশয়নন্া পানুকুলীয়নে । 

দর্শেনৈব হি হর্ধবর্ষণকরী জীমুতিক1 ধীমতাং 

এব! গ্ীজয়দেবশর্দালিখিত। সংদীপাতে দীধিতিঃ॥ ৫১৬৮১ সংখাক সংস্কৃত পুথি) 


৪৯শ বর্ধ ] রঘুনাথ শিরোমণি ১২১ 


(৩) শব্মণিদীধিতি £ নৈয়ায়িকসমাজে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, শিরোমণি 
শবথপ্ডের উপর টীকা! রচনা করেন নাই। 11, 30561] প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও 
এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।* ইহা একাস্তভাবে প্রমাদগ্রন্ত। অন্থমানখণ্ডের “সাষ়ান্য- 
লক্ষণা; প্রকরণের শেষে দীধিতিকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, “নিপুণতরমূপপাদয়িস্ততে চৈতৎ 
শবমাঁণদীধিতৌ 1৮ জগদীশ, গদাধর, মথুরানাথ প্রভৃতি তছৃপরি ব্যাখ্য/ করিয়াছেন 
যে, এখানে (শবমণিদীধিতির অন্তর্গত) “পাকানুমানব্যাখ্যাশ্র দোহাই রহিয়াছে । 
স্থতরাং শব্ধমণিদীধিতির অংশবিশেষ অন্ততঃ জগদীশাদির সময় প্রচলিত ছিল সন্দেহ 
নাই। পরামর্শ গ্রস্থের এক্ত স্থলেও দীধিতিকার লিখিয়াছেন, *ন্বর্গকামে। যজেতেত্যাদা বন্বয়- 
বোধং শবমণিদীধিতৌ বিবেচয়িস্যা মঃ1” 

সম্প্রতি কাশীধাম চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত "্বাদবারিধি* নামক সংগ্রহের দ্বিতীয় 
খণ্ডে শিরোমণি-রচিত তিনটি ক্ষুদ্র বাঁদগ্রস্থ মুদ্রিত হইয়াছে,_-( ক) “কৃতিসাধ্যতাহ্থমান* 
( অর্থাৎ পাকান্ুমান, বিধিবাদের অন্তর্গত ) পৃঃ ১৪৮-৫২, (খ) “বাজপেয়বাদ”, পৃঃ ১৫৭-৫৯, 
(গ) “নিয়োজ্যান্বয়বাদ” ( উভয়ই অপূর্ধবাদের অন্তর্গত ), পৃঃ ১৫৯-১৬৩। শেষ দুইটির 
আরস্তে শিরোমণির "ওঁ নমঃ” গ্লোকমুদ্রা অঙ্কিত আছে। বাদগ্রস্থরূপে মুদ্রিত হইলেও 
এই তিনাটিতেই মূল গ্রন্থের প্রতীক ধরিয়া ব্যাখ্যা বিছ্যমাঁন থাকায় প্রতিপন্ন হয় যে, ইহারা 
টীকাংশ বটে এবং বিলুপ্তপ্রায় শব্ধমণিদীধিতিরই বিচ্ছিন্ন অংশ সন্দেহ নাই। লক্ষ্য 
করিবার বিষয় যে, এক স্থলে “নির্ণযকারমতং” (১৫৭ পৃঃ) আলোচিত হইয়াছে এবং মনে 
হয়, সর্বশেষে "অধিক্তালো কা দাবৃহং” (১৬৩ পৃঃ) বলয়! পক্ষধর মিশ্রের গ্রস্থের দোহাই 
দিয়া গ্রন্থসমাপ্তি স্থচন করিয়াছেন। 


প্রসঙ্গক্রমে দীর্ঘকালপ্রচলিত একটি ভ্রান্ত মত এ স্থলে সংশোধন করা আবশ্ক। 
শিরোমণনি-রচিত পদার্থথগুনের উপর রামভদ্র সার্ভৌম-রচিত টাকা কাশীতে মুদ্রিত 
হইয়াছে। এই টীকার এক স্থলে আছে, “ন চাপসিদ্ধাস্তঃ প্রমেয়বার্তিকে স্ষুটত্বাদিতি 
শববমণিদীধিতৌ তাতচরণাঃ।৮ (পৃঃ ১১৮) এই ভ্রান্ত পাঠের ফলেই অনুমান হয়, 
কেহ কেহ' রামভদ্র সার্ববভৌমকে রঘুনাথ শিরোমণির পুত্র ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ এখানে 
প্রামাণিক পুথিতে “শববমণিমরীচো” পাঠই পাওয়। যায় এবং তদ্বারা বুঝা যায়, 
"্যায়সিদ্ধাস্তমঞ্রী'-কার জানকীনাথ ভট্টাচার্ধ্য চুড়ামণিই রা'মভদ্রের পিতা ছিলেন ।” 

৬। ৮105, [05]1 59055 (17222 4১, 31) 0৮ 005 50005 60 0১০ 8151 (০ 55000795 01 09 
6656 01219, ৮/10101) 566005 9619 11617 25 গদাধর'ও শবথণ্ড 19 2. 00101291502, 01) 119 
না5032105,--801061] : 206 0445 9, 175 

৭ [72115 162, 0. 8০, নব্যভারত, ১২৯৬, পৃ. ৩৩৬ । নবত্বীপমহিমণ, ১ম সং, পৃ, ৬০ । 

৮। জগদীশ-বংশধর _নবন্বীপনিবাসী ীঘুত হতীন্্রনাথ তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট রক্ষিত প্রাচীন রামভত্রী 
টাকার ১৩থ পৰ অষ্টবা। আমাদের নিকট রক্ষিত পুধিতেও (১৫খ পত্রে ) “মরীচৌ' গাঠই আছে। কলিকাতা 


১২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ঘর্থ সংখ্যা 


(৪) আখ্যাতবাদ £ সোস।ইটা-মুদ্রিত তত্বচিন্তামণি গ্রন্থের শেষ খণ্ডে মখুরা- 
নাথ ও রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশের টীকা সহ ইহা মুকিত হইয়াছে (72878 15, ০]. হা, 
[0).867-1009 )। | 

(৫) নএও বাদ : ইহাও গাদাধরী এবং অপর একটি টাকা সহ সোসাইটা হইতে 
মুদ্রিত হইয়াছে (58, 000. 1010-86)। বস্বতঃ অজ্ঞাত টাকাটি প্রসিদ্ধ ভবানন্দ 
সিদ্ধান্তবাগীশ-রচিত বটে। কারণ, এক স্থলে “এবকারার্থ-সারমঞ্ীর্যযাং প্রপঞ্চিতমম্মাভিঃ” 
( পৃঃ ১০৮১) বলিয়া স্থচন! আছে। 

(৬) পদার্থখগ্ুন : রঘুদেব স্যায়ালঙ্কার ও রামভদ্র-রচিতস্ীকা সহ ইহা কাশী হইতে 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থের হস্তলিখিত প্রতিলিপিতে “& নমঃ» ক্লোকটি প্রায়শঃ 
পাওয়া যায় না এবং টীকাকারঘ্বয়ও তাহা! উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অপর একজন প্রাচীন 
ও প্রামাণিক টাকাকার রুদ্র ন্যায়বাচম্পতি তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন ( পূর্বোক্ত 
« পাদটীকা দ্র্টবা)। রঘুদেব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ নঞবাদের অব্যবহিত 
পরে রচিত হইয়াছিল।৯ | 

(৭) দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতি : এই বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের একটি মাত্র 
প্রতিলিপি স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় বিস্ধ্যেশ্বরীপ্রসাঁদ ছ্বিবেদী মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছিল ।১০ 
দ্বিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন, ইহা বিষম-পদ-টিগ্ননীম্বরূপ এবং ইহার পরিমাণ মাত্র 
৭০০ গ্রন্থ। 

(৮) গুণকিরণাবলীপ্রকাঁশদীধিতি : সংক্ষেপে পগুণদীধিতি”, সম্প্রতি কাশীর 
সরম্বতী-ভবন গ্রন্থমালায় ইহা মুদ্রিত হইয়াছে । এই গ্রস্থও “ও নমঃ” মুদ্রাঙ্কিত এবং 
গণগ্রস্থের বিভাগপ্রকরণ পর্যন্ত পাওয়া যায়। গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায় “প্রভাকরে”র অতি ছুল্পনভ 
দুইটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রভাকর উদয়নাচার্ষে;র পরবস্তাঁ সম্পূর্ণ 
অজ্ঞাত একজন অভিনব আচাধ্য বলিয়া! মনে হয়। এই গ্রন্থ নঞবাদাদির পরে রচিত 


সংস্কৃত কলেজে নাগরাক্ষরে ১৬৭০ বিক্রমসন্থতে লিখিত একটি প্রতিলিপি আছে € ১৮৩ সংখ্যক স্তারদর্শনের পুথি ) 
তাহার ২*খ পত্রে “শব'মণিদীধিতো” পাঠ সংশোধন করিয়। পার্থে “মরীচৌ” লিখিত হইয়াছে। গ্যায়সিদ্ধাস্তমঞ্জরীর 
প্রত্যক্ষথ্ডে জানকীনাথ ম্বরচিত “মণিমরীচি” গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন । এই সকল প্রমাণ আবিষ্কৃত হওয়ার 
পূর্বেই ৬ বংনর আগে ন্বর্গত ভাগারকার মহোদয় ঠিক অনুমান করিয়াছিলেন যে, জানকীনাথই সম্ভবতঃ 
রামভদ্রের পিতা ছিলেন (13670760176 1960107) ০) 80১, 1195., 18823, 0, 21)। রামভগ্র তাহার 
রচিত অধিকাংশ গ্রস্থেই ( পদী 9এঁথগুনটাক, নএ বাঁদটাকা, ম্ভায়রহস্য, গুণরহস্য, সময়রহম্য প্রভৃতি ) "চূড়ীমণি" 
অথব] “ভটাচার্ধয চূড়ামণি"র পুত্ররূপে নিজের পরিচয় দিয়াছেন । পদার্থধগুনটাকার এক স্থলে (পৃ. ১*৯) পাওয়া 
যায়, "তাতচরণাস্ত প্র।মাণিকত্বাদিয়মনবন্থা1! ন দোষায় ইতি অতিরিক্ত। এব ভেদাভেদা১.**ইত্যাহঃ।” এই সম্দর্ভের 
প্রথমীংশ অবিকল স্ভা় দিন্ধাস্তমপ্ররীতে পাওয়া বাঁয় ( চৌখান্বা সং, পৃ. ৪৭)। 

»। অথেত্যাদি। নঞ্পদাদেঃ সংসর্গাভাবস্বান্টোন্তাভাবস্বাদৌ শকাতাবচ্ছেদকতৃবাবস্থাপনা নস্তরং প্রাচীনা- 
ভুাপেতপদার্থানাং কসাচিদনতিরিক্তত্বং কসাচিৎ খগ্ডনং কস্যচিদতিরিক্তত্বং তর্কেণ ব্যবস্থাপ্যতে ইত্যর্থঃ। (পৃ. ২) 

১০। প্রশত্তপাদভাব্য ( কিরণীবলীসহ ), (কাশী সং, ১৮৮৫ খৃবঃ) বিজ্ঞাপন, ৩১ পৃ. গাছটাক।। 


৪৯শ বর্ধ] রঘুনাথ শিরোমণি ১২৩ 


হইয়াছিল। কারণ, পৃঃ ৮৪ লিখিত আছে--গ্যথ! চান্সোন্তাভাব এব নঞর্ধো ন তু তথ্ধিশিষ্টং 
তথোপপাদিতং নঞবাদে ।” স্বতরাং শিরোমণির গ্রস্থাবলীর আমাদের নিদিষ্ট রচনার 
ক্রম এযাবৎ যথার্থ বলিয়৷ ধরা যায়। 


(৯) আত্মতন্ববিবেকদীধিতি ই সম্প্রতি সোসাইটা হইতে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে । 
এই গ্রন্থও “প্ত নমঃ” মুদ্রাঙ্কিত বটে এবং ইহার শেষভাগেই শির্তামণি ন্তায়মতবিরদ্ধ “নিতা- 
সখের অন্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আত্মতত্ব বিষয়ে শিরোমণির মত এক সময়ে কিরূপ 
সমাদৃত হইয়াছিল, নিয়লিখিত গ্লোকে তাহার আভাস পাওয়া যায়। নবন্ীপে একটি পুথির 
প্রচ্ছদপত্রে শ্লোকটি আমর! পাইয়াছিলাম। 

শিরোমণিমতে হুতং সকলমাত্বতত্বে বুধৈঃ 
বিধৃতমবধূততো| জগতি নাম কংশঘ্বিষঃ | 
স্বতন্ত্রপণকল্পনীবিগতবেদবাদৌইধুন। 

বলী কলিপরাক্রমো বিরম বিভ্রমেভ্যো মনঃ ॥ 

(১০) ন্যায়লীলাবভীপ্রকীশদীধিতি 8 এই গ্রন্থ অমুদ্রিত রহিয়াছে এবং ইহাও 
“গত নমঃ” মুদ্রাঙ্িত বটে। শেষোক্ত গ্রন্থত্রয়ের রচনাক্রম নির্ণয় করার উপায় নাই। তবে 
উদয়নাচার্ধ্যের গ্রন্থের পরেই শ্রীবল্পভাচার্ধযর গ্রস্থের উপর টাকা রচিত হওয়া সম্ভব। 

(১১) মলিম্প চবিবেক 2 পূর্বস্থলীর মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত কুষ্ণনাথ ন্তায়পঞ্চানন 
মহাশয়ের গৃহে এই গ্রস্থের একমাজ্ম আবিষ্কৃত গ্রতিলিপি রক্ষিত আছে এবং তীয় পৌত্র 
শ্রীযূত পরমেশপ্রিয় ভট্টাচার্যের সৌজন্যে আমরা তাহা পরীক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। 
মূলমাসতত্বের টাকাকার কাশীনাথ বাচস্পতি এবং গোস্বামী ভট্টাচার্য উভয়েই শিরোমণিকৃত 
মলমাসলক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত তাহার গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রতিলিপি এখনও আবিষ্কৃত 
হয় নাই। পুথির পত্রসংখ্যা ২৭, গ্রস্থথানি পূর্বেব নানাবিধ গ্রন্থের একটি বুহৎ সংগ্রহের 
অস্তভূ্তি ছিল, তদম্থযায়ী পত্রান্ক ১৫৪-১৮০ লিখিত পাওয়া যায়। গ্রস্থারস্ত এই :-- 

ও নমে| নারায়ণায়, ও নমঃ সর্বভৃতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে। 
অখগ্ডানন্দবোধায় পর্ণায় পরমা য্মনে ॥ 

অধাধিমাঁসে। নিরূপ্যতে। তত্রাদৌ তল্লক্ষণং হারীতঃ। “ইল্ত্রান্ী যত্র হুয়েতে” ইত্যাদি । 
গ্রস্থশেষ যথা» 

ইতি মলমাসে যুগাদিকর্তবাস্য বিধানং রাষ্ট্রোপপ্লবাদিন! প্রকৃতমাসে তৎকরণ।শকেনিশ্চয়ে । এব, দশহরাদিধু 
নোৎকর্ষশ্তুর্ধপি যুগ্াদিযু। উপীকর্মণি চোংসর্গে যাঙ্গাঞ্চেব বিশেষতঃ। ইতি যদি সাঁকরং তদা! উপদপিত- 
বিষয়তয় বর্ণনীয়ং ॥ ইতি মহামহোপা ধ্যায়-শরীন্তটাচাধ্যশিরোমণিবিরচিতে| মলিয্,চবিবেকঃ সমাপ্তঃ ॥ 

এই গ্রন্থে বহুতর বচন ও সন্ত উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু হেমাদ্রি ও মাধবাচার্ধ্যের পরবর্তী 
কোন নিবদ্ধকারের নামোল্লেখ নাই । ন্বর্গত ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তাহার মালমাসতত্বটাকায় 
(২য় ভাগ, পৃঃ ১৮২১, ৩১) ৩৭১ ৩৯, ৫৫) ৬২ ও ১৩৭) দেখাইয়াছেন যে, রঘুনন্দন একাধিক 
স্থলে এই গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া খওন করিয়াছেন। | 


১২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ঠর্খ সংখা 


উল্লিখিত ১১খানি গ্রন্থ ব্যতীত এযাবৎ অন্ত কোন গ্রস্থই আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা 
নিঃসন্দিরপে শিরোমণি-রচিত বলা যায়। কাশীস্থ সংস্কৃত কলেজের পুরাতন পুথিতালিকায় 
(ড901৪-কৃত, পৃঃ ১৬০) শিরোমণি-রচিত “কুস্থমাঞ্জলি-টীকা”র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বস্তৃতঃ 
নির্দিষ্ট পুথিখানি গুণানন্দ বিগ্যাবাগীশ-রচিত বটে এবং নৃতন তালিকায় তাহা সংশোধিত 
হইয়াছে । কেহ কেহ “নানঞ্বাদ” এই অর্থহীন নামে শিরোমণি-রচিত এক গ্রন্থের উল্লেখ 
করেন, তাহা বস্ততঃ ইংরাজি অক্ষরে লিখিত “নএ্্থবাদ” অর্থাৎ নঞবাদের বিরুত পাঠ মাত্র । 
"ক্ষণভল্গবাদ” বা “ক্ষণভম্গুরবাদ” আত্মতত্ববিবেকদীধিতির অংশবিশেষ, পৃথক্‌ গ্রন্থ নহে। 
নঞ্বাদের গাদাধরী টাকায় শিরোমণি-কৃত “এবকারবাদে”র (পৃঃ ১০৮৫) উল্লেখ দৃষ্ট হয়, 
তাহাও লীলাবতীদীধিতির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ | অনেকে শিথিল ভাবে লিখিয়! গিয়াছেন, 
শিরোমণি-রচিত অনেক পাতড়া পাওয়া যায়, ইহা সম্পূর্ণরূপে অমূলক উক্তি। নিয়লিখিত 
গ্রন্থসমূহ অনবধানতাবশতঃ শিরোমণি-রচিত বলিয়া তত্তৎ গ্রস্থতালিকায় লিখিত হইয়াছে) 
ইহাদের কোনটাই তদ্রচিত নহে। 

সর্বদর্শনশিরোমণি 1) 1847 

অপূর্বববাদরহস্য [॥. 1191 & 1838 ( মথুরানাথরচিত ) 

আকাজ্ষাবাদ (0700০: ) 

যোগ্যতারহস্ত ]॥. 1190 ( মথুরানাথরচিত ) 

বাক্যবাদ 1. 1692 

শব্ববাদার্থ (0981 2৬ 109) 


"অদ্বৈতৈশ্বরবাদ” নামক একটি গ্রন্থও (7. 7. 266) শিরোমণি-রচিত বলা হয়, কিন্ত 
পুথি পরীক্ষা না করিয়া তাহার যথার্থতানির্ণয় অসাধ্য। 


পরিশেষে, যে প্রসিদ্ধ গ্রস্থের রচয়িতার বিষয়ে বহুকাল যাবৎ বিতর্কের স্থঙ্টি হইয়াছে, 
তাহার আলোচনা করিয়াই আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিৰ। রঘুনাথ-রচিত “খগুনভূষামণি" 
নামক খগ্ুনথগুখাগ্যের টীকাগ্রস্থ দীধিতিকারের রচনা! বলিয়াই প্রায় সর্বত্র গৃহীত হইয়া 
আসিতেছে । 101. 4781] সর্বপ্রথম এতদ্বিষয়ে পণ্ডিতসমাজের কিন্বদন্তী লিপিবদ্ধ করেন।১১ 
সাংখ্যতত্বকৌমুদীর উপর বংশীধর-রচিত "ততত্ববিভাকর” টাকার এক স্থলে ( চৌখান্ব! সং, 
পৃঃ ৭৮) শ্থগুনব্যাখ্যায়াং দীধিতিকতস্ত" বলিয়া গঙ্গেশের মতের বিরুদ্ধে একটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত 
হইয়াছে । বংশীধর খৃঃ ১৮শ শতাবীর পূর্ববর্তী নহেন। চৌধাশ্বা হইতে প্রকাশিত 
"বিস্ভাসাগরী* সহ খগ্ডনের সংস্করণে স্থলে স্থলে খগ্ুনভূষামণির বচন উদ্ধৃত ইইয়াছে এবং 
তাহা শিরোমণি-রচিত বলিয়াই ধরা হইয়াছে । কাশীর সরম্বতীভবনে খগ্ডনভূষামণির ১৯৫৭ 


১১] 12911512925 0. 2০6 40062800 0£ 59170102101 13020050025 5215 ০2 10020020258 
“খগুনদীধিতি” নামে একটি পুধির উল্লেখ দৃষট হয়ব, ০. 1500, 32. ইহাও সন্ধবতঃ “খণ্ডন হুযামণি” হইতে 
অভিন্ন, বদিও মুল পুথি পরীক্ষা! না করিয়! দৃঢ়ভাবে তাহ] বল! চলে ন1। 


£৯শ বর্ধ ] রঘুনাথ শিরোমণি ১২৫ 


সম্ধতে লিখিত ষে প্রতিলিপি আছে, তাহার পার্থে পরিচয়লিপি আছে “শি খণ”-_ অর্থাৎ 
লিপিকার ইহা শিরোমণি-রচিত বলিয়াই সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি চৌখাম্বা হইতে 
পঞ্চটীকাসমন্বিত খণ্ডনের যে বৃহৎ সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে, তন্মধ্যে রঘুনাথ-রচিত 
খগুনভূষামণিও আছে। এই টাকার মুদ্রতাংশ মাত্র আলোচনা করিলেও সন্দেহ থাকে না 
যে, ইহা তাকিকশিরোমণি রঘুনাথের রচনা নহে। সংক্ষেপে তাহার কারণ উল্লেখ 
কর্সিতেছি। ' 

১। এ যাবৎ আবিষ্কৃত শিরোমণির গ্রস্থমধ্যে আখ্যাতবাদ, নঞ্বাদ ও পাকান্থমান- 
বাদে কোন মঙ্গলাচরণ নাই। প্রত্ক্ষদীধিতি ব্যতীত অপর সমস্ত গ্রস্থেই "গু নমঃ” 
মুদ্রাপ্লোক অস্কিত আছে । ভূষামণির মঙ্গলাচরণ-গ্লোক সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বটে এবং দ্বিতীয় শ্লোকে 
যে “অল্পবুদ্ধি* গ্রন্থকারের বিনীত প্রার্থন৷ রহিয়াছে, “কল্পনাধিনাথ” শিরোমণির পক্ষে 
তাহ! অসাধ্য । 

২। উভয়ের রচনাশৈলী সম্পূর্ণরূপে পৃথকৃ। শিরোমণি কোন গ্রন্থই প্রতি পড.ক্তি 
ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হন নাই এবং পূর্বববন্তী টাকাকারগণের নামোলেখ তাহার 
কোন গ্রস্থেই প্রায় নাই। পরন্ধ ভূষামণিই খগ্ডনের বৃহত্তম টাকা বটে এবং পদে পদে 
শঙ্করমিশ, বিদ্যাসাগর, অন্ুভূতিম্বরূপশ্রীপাদাঃ ( পৃঃ ৪৮, ৭৬), দাক্ষিণাত্য গুও সমভট (পুঃ ৯৪) 
প্রভৃতি পূর্বতন টীকাকারদের পাঠ ও সন্দর্ড ইহাতে আলোচিত হইয়াছে । এতত্তিস্স 
ইষ্টসিদ্ধিকার, ভট্টগরণ, ভান্তকার প্রভৃতির উল্লেখন্ধার গ্রস্থকারের বেদাস্তশাস্ত্রে গভীর পাণ্তিত্য 
স্থচিত হইয়াছে । 

৩। খগ্ুনভূষামণির এযাবৎ আবিষ্কৃত সমস্ত প্রতিলিপিই খণ্ডিত। সম্পূর্ণ পুথি এখনও 
আবিষ্কৃত হয় নাই এবং আবিষ্কৃত অংশের কোথাও পুগ্পিকা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং 
ভূষামণিকার রঘুনাথের *শিরোমণি” উপাধি ছিল কি না, তাহার প্রতাক্ষ প্রমাণ কিছুই নাই। 


৪। খগুনভূষামণির নিম্নলিখিত সন্দর্ভ হইতে অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, 


কিঞ্চ, সর্ধবমভিন্নং ঘটপটো। ভিন্নাবিতি বুদ্ধোঃ প্রামাপ্যে সতি ক বাধ্যবাধকভাবকল্পন1, ন হি প্রমেয়ত্বাদিনাপি 
ন সর্ববমভিন্ং ম্তামহে ইতি শঙ্করমিশ্রীণামছ্বৈতখগুনং শ্রত্বাম্মপরমগুরুভিঃ . সার্ক 


ভৌমভট্টাচার্য্যেরুক্তং, 


বাচম্পতিশঙ্করয়োর্গে তম(ক)তবু(দ্বি)শান্ত্রগধিবতয়োঃ। 
নির্বাপয়ামি গর্ববমেকং ব্রহ্গান্্রমাদায় ॥ ইতি 


(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ৯৫ সংখ্যক পুথির ৬৮থ পত্র এবং কাশী সরম্বতীভবনস্থ 
পুথির ৫০ পত্র) 
এই মৃল্যবান্‌ উক্তি হইতে প্রমাণ হয়, থগুনভূষামণিকার বান্থদেব সার্ববভৌমের প্রশিষ্ 
ছিলেন এবং উভয়েই প্রধানত: বৈদাস্তিক ছিলেন। পক্ষান্তরে অনুমানদীধিতির প্রায় 
প্রত্যেক প্রকরণে “সার্ব্বভৌমগ্মত উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইলেও শিরোমণি একবারও তাহার 
২ 


১২৩ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ হর্থ সংখা। 


নামোল্পেখ করেন নাই। নৈয়ায়িকসমাজের চিরন্তন প্রবাদ যে, শিরোমণি সার্ববভৌমের 
সাক্ষাৎ শিশ্তই ছিলেন, প্রশিষ্ত নহে। উল্লিখিত যুক্তিতে খণ্ডনভূষামণিকার রঘুনাথ শিরোমণি 
হইতে পৃথক্‌ প্রমাণিত হইলেও-তিনি যে সার্বভৌমের প্রশিত্ত বিধায় একজন বাঙ্গালী ছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । এক স্থলে (কাশীর পুথি, ১৪৪খ পত্রে) “মৈথিলাস্ত* বলিয়া মত 
উদ্ধৃত হওয়ায়ও তাছা স্থচিত হয়। ্‌ 

যে কারণে “তত্ববিভাকর”কার বংশীধরের সময় হইতেই কাশীর বিদ্ৎংসমাজে 
থগুনভূষামণিকারকে দীধিতিকারের সহিত অভিন্ন ধরা হইতেছে, তাহা বোধ হয় এই যে, 
খুঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দীধিতিকারের দ্িগন্তবিশ্রুত কীত্ি এত দূর প্রসারলাভ 
করে যে, রঘৃনাথ নামে তৎকালীন অপর কোন বাঙ্গালী মহাপগ্ডিতের নাম ও স্ত্বতি বিলুপ্ত 
হইয়। গিয়া শিরোম্ণির নামের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এ বিষয়ে নবন্বীপনিবাসা জগদীশ 
পঞ্চাননের লুপ্ত কীত্তি অপর একটি দৃষ্টান্তস্থল ( সা-প-প, ১৩৪৮, পৃঃ ৩৪-৪০ )। 


বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে 
সপ্তম প্রকরণ। উর্বশী । ( উত্তরার্ধ) 


স্রযোগেশচন্দ্র রায় 


পুূরব1-উব শী-সংবাদ 
(১) খগ্বেদে (১০৯৫) 


পুররবা নামে এক তেজন্বী রাজা ছিলেন । উর্বশী তাহাকে বিবাহ করিয়া চারি শরত্রাত্তি 
একত্রে ছিলেন। তাহাদের এক পুত্র হইয়াছিল । কি এক কারণে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটে, 
উর্বশী আর ফিরিয়া আসিলেন না। রাজা ক্ষিপ্-গ্রায় হইয়৷ উর্বশীর অন্বেষণ করিতেছিলেন। 
অকম্মাৎ একদিন উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন যে সংবাদ অর্থাৎ উক্তি-প্রত্যুক্কি 
হইয়াছিল, তাহা ১০।৯৫ স্থক্তে ১৮টি ঝকে বর্ণিত হইয়াছে । 

খগ্বেদোক্ত সংবাদটি শতপথব্রাহ্ষণে, তাহা হইতে বিষুপুরাণে ও অন্যান্ত পুরাণে 
এবং বূপান্তরে মংস্তপুরাণে ও তাহা হইতে কালিদাস-রুত 'বিক্রমোর্শীয়ম্” প্লামক নাটকে 
বিস্তারিত হইয়াছে। নায়ক মানুষ, নায়িকা অমান্ধী। তাহাদের প্রণয় ও বিচ্ছেদ, 
নায়কের খেদ ও পুত্রলাভ রোমাঞ্চকর উপাখ্যান বটে। পণ্তিত মক্ষমূলর উর্বশীকে উষা ও 
পুরূরবাকে সুর্য মনে করিয়া তাহার এই সিদ্ধান্তের কতকগুলি প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্ত 
বিচারের আরস্তে তিনি উষ্। ও সন্ধ্যাকে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এযাবৎ 
উর্বশীকে উষ ও সন্ধ্যার ব্যতিরিক্ত জ্যোতি: দেখিতে পাইয়াছি। 

পুর্ূরবা মানুষ রাজা ও দেব ইন্দ্র, দুই-ই | পুরু ভূরি রব শব্দ ছুয়েরই আছে। উর্বশী 
জ্যোতির্ময়ী। এই সংবাদে তিনি যজ্ঞাগ্সিও বটেন। রূপকের মিশ্রণ হেতু সংবাদের সকল 
খক্‌ ও সকল শব্ধ স্ুবোধা নয়। আমরা উর্বশী চিনিতে চাই । এই হেতু সংবাদটির উৎপত্তি, 
পরিণতি এবং তাৎপর্য বুঝিতে যাইতেছি। খগ্বেদ হইতে. আমাদের আবশ্যক খকের 
ভাবার্থ সঙ্কলিত হইল ।* | 

পুরূরবা-_অয়ি নিষ্ুরে জায়ে! শীপ্র চলিয়া যাইও না। অনেক কথা রি বলা হয় 
নাই, এখন বলি ।(১) 


* রমেশ-দত্ত-কৃত বঙ্গান্ুবাদে মূলের অতিরিক্ত কিছু কিছু আছে। অষ্টবিংশ বর্ষের € ১৩২৫ সালের) 
“সাহিত্য নামক মাসিক পুস্তকে প্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় যুলানুগত অনুবাদ করিয়াছেন । শ্রিকিথ (0:71680) 
সাহ্ষ-কৃত ইংরেজী অনুবাদ আছে। তাহা সায়ণতাষা-সম্মত। এই তিন অনুবাদে অর্থের একা নাই। কোন 
একটির সমগ্র অনুবাদ গ্রহণ করিতে পারিলাম ন|। 


১২৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ রখ সখ্য 


উর্বশী--এখন বাক্যালাপে কি ফল হইবে ? উষাদেবী চলিয়! গেলে যেমন আর ফিরিয়া 
আসেন না, আমি তেমন তোমার অতীত হইয়াছি। হে প্ুররবা! তুমি গৃহে ফিরিয়া 
যাও। আমি বাযু-সদৃশ হইয়াছি, আমাকে ধারণ করিতে পারিবে না।(২) 

[ এখানে উষার সহিত তুলনা আছে। অতএব উর্বশী উষা নহেন। ] 

পু--আমি এখন বীরকর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি । গোধন-জয়ের নিমিত্ত ধন্ুর্বাণ ধারণ 
করি না।(৩) | 

উ-হে উষ|! তুমি জান, আমি শ্বশুর-গৃহে পুরূরবার প্রিয়কার্যকারিণী ছিলাম। 
হে বীর! তুমি প্রত্যহ আমার সহিত তিন বার মিলিত হইতে ।( ৪, ৫) 

[ এখানে উর্বশী অগ্নি।. প্রত্যহ তিন বার সবনের কথা বলিতেছেন । ] 

পু--তোমার যে সব সধী ছিলেন, তাহারা ও আমার নিকট আর আসেন না। (৬) 

[ সায়ণের এই ব্যাখ্যাই ঠিক মনে হয়। সখীরা অপসরা। তাহাদের নাম হইতে ইহা 
স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যথা, ইদেচক্ষুঃ, চরণ (তু সরণুা ), ইত্যাদি । বিশেষতঃ শতপথ- 
ত্রাঙ্মণের উপাখ্যানে উর্ধশীর সখখীর উল্লেখ আছে ।] 

উ-হে পুরূরবা! তোমার জন্মকালে দেবীগণ. আসিয়াছিলেন, নদীগণ বর্ধন ফিরা 
ছিলেন । মহত রণে দস্থ্য-হত্যার নিমিত্ত দেবগণ তোমার সম্বর্ধন1! করিয়াছিলেন। (৭) 

[ এখানে পুরূরব! স্পষ্ট ইন্দ্র। দেবীগণ উধাগণ। জন্মকালে নদী বৃদ্ধ হইয়াছিল। 
দন্যুহত্যা বৃত্রাদিবধ । 

পু--মানুষ আমি বূপত্যাগকারিণী অমানুষ অপসরদিগের সহিত ক্রীড়া করিতাম। 
তাহার! মুগীর স্তাঁয় পলায়ন করিতেন 0৮) 

আমি অমৃতা অপ্সরাদিগের স্পর্শ লাভ করিতাম। তাহার] “আতি' পক্ষীর ন্যায় 
দেহশোভা দেখাইতেন (৯) 

হে উর্বশী! তুমি 'পতস্তী বিদ্যুতের, স্তায় আসিতে । তোমার গর্ভে মন্ুষ্ের ওরসে 
স্থজাত” পুত্র আসিয়াছে । তুমি তাহাকে দীর্ঘাযুঃ কর ।( ১০) 

[ উষ! ও অপসরার প্রভেদ স্পষ্ট হইয়াছে । অপর! নান! রূপধারিণী, ক্ষণেকে আসে, 
ক্ষণেকে চলিয়! যায়। ] 

উ--হে পুরূরবা! গোপালনের জন্য পুত্র জন্মিয়ছে। আমি বিদুধীঃ। কিসের 
কি ফল, আমি জানিতাম। তোমাকে সর্বদা কহিয়াছি। তুমি আমার কথা শুনিলে না; 
এক্ষণে কেন বুথ! বাকা-ব্যয় করিতেছ?( ১১) 

[ ইহার পরে পুরূরবা খেদ করিতে লাগিলেন, আত্মহত্যার ভয় দেখাইলেন। উর্বশী 
নিষেধ করিলেন। আর বলিলেন, পুত্রকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব। ] ( ১২, ১৩ 
১৪১ ১৫) 

উ--যখন আমি মর্তালোকে বিচিত্র ব্ূপ ধারণ করিয়। চারি শরতরাত্রি বাস করিয়াছিলাম, 
তখন আমি দিবসে একবার কিঞ্চিন্সাত্র “ঘ্বত” পান করিয়া তৃথ্ধ হইতাম ।( ১৬) 


৪৯শ বধ ] বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয় ১২৯ 


[ এখানে উর্বশী অগ্নি। প্রাতঃসবনে একবার ঘ্বৃত পাঁন করিতেন। পুত্র ও চারি শরৎ- 
রাব্বি পরে আলোচ্য । ] 

পু- আমি বসিষ্ঠ, অস্তরীক্ষপূর্ণকারিণী উর্বশীকে আহ্বান করিতেছি। হে উর্বশী! 
ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে ।( ১৭) 

[ বসিষ্ঠ, উজ্জলতম, ইন্দ্র |] 

উ-_হে ইড়া-পুত্র! দেবগণ বলিতেছেন, তুমি “মৃত্যুবন্ধু' হইবে । তোমার পুত্র হবিঃ 
দ্বারা দেবগণকে যজন করিবেন । তুমি স্বর্গে আহলাঁদে থাকিবে (১৮) 

[ পূর্বে পাইয়াছি--ইলা বা ইড়া গোসমূহের মাতা । গোবৃষ্টি। এখানে ইড়া ইন্্রূপ 
পুবূরবার মাতা । ] | 

এখানে উর্শীর সম্পূর্ণ লক্ষণ পাইয়াছি। তিনি রূপবতী রূপপরিবর্তনকারিণী, পতস্তী 
বিছ্যতের ম্যায় মত্্যে আসেন, অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে শরৎ খতুতে 
আবিভূতি হন। উষ| দিবার, সন্ধ্যা রাত্রির অন্তর্গত। উর্বশী শারদ রাত্রি বাস 
করিয়াছিলেন। ্‌ 

পূর্বে যেমন পাইয়াছি, এখানেও তেমন খধিগণ উর্বশীকে ইন্দ্রদিনের এক লক্ষণ বিবেচনা 
করিয়াছেন। অতিরিক্ত এই, শরৎ খ্সতুতেও ইন্দ্রকে লইয়া গিয়াছেন। শরৎ খতুতেও বুট 
হয়, কিন্ত স্তোকমাত্র। ১৬শ খকে যে 'ঘ্ৃত শব আছে, তাহার অর্থ বৃষ্টি-বারিও হইতে 
পারে। 

কিন্তু চারি শরতরাত্রি” ইহার অর্থ কি? সে পুত্র কে, যে উর্বশীর চারি শরত্রাত্রি- 
বাসের ফলে জন্মলাভ করিয়াছিল, এবং যে পুক্ূরবার শ্বর্গগমনের পর দেবযজন করিত? 
অর্থাৎ এই সংবাদের গৃঢ় তাৎপর্য কি? দশম মণ্ডলে এইরূপ সংবাদ আরও আছে। যেমন 
পণি-সরমা-সংবাদ, বৃষাকপি-ইন্দ্রাণী-সংবাদ । একটিও প্রলাপ নয়। পুরূরবা-উর্বশী-সংবাদে 
খধিগণ বৃথ। কবিত্ব প্রকাশ করেন নাই। 

বোধ হয়, পুরূরবা নামে এক রাজা ছিলেন। এই সংবাদে তিনি আপনাকে মান্থুষ 
বলিয়াছেন, তিনি “সুদের? (১৪ ধক ), তাহার “সুকৃত? (১৭ খুকু) ছিল। বিশেষতঃ তিনি 
“মৃত্যুবন্ধু” মৃত্যুর অধীন হইয়াছিলেন। ইহাও বলা যাইতে পারে, তিনি ইড়া-যজ্ঞ করিতেন। 
এই হেতু তিনি ইড়া-পুত্র । তিনি বীর ছিলেন, দাস-দস্থাবধ করিয়াছিলেন। খগবেদের 
আর এক স্থানে ( ১/৩১৪ ) পুরূরবার উল্লেখ আছে। “হে অগ্নি! তুমি মন্ুকে স্বর্গলোকের 
কথা বলিয়াছিলে, পুরূরবার স্থকৃতি অধিকতর করিয়াছিলে।” মন্থু অগ্নির পরিচর্ধ৷ করিয়া 
ত্বর্গলাঁভ করিয়াছিলেন, রাজা পুরূরবাও ইড়া-যজ্ঞ করিয়া দেবলোক পাইয়াছিলেন। 

[ তথাপি সংশয় থাকে, মনু প্রথম অগ্নি প্রজলিত করিয়াছিলেন। তিনি কোন ব্যক্তি- 
বিশেষ নহেন, তিনি মানবের অনির্দিষ্ট আদিপুরুষ। তেমনই পুরূরবাও এক মানুষ, কোন 
ব্যক্তি-বিশেষ ছিলেন না। ] 

মন্গ কোন্‌ যজ্ঞের অগ্নি প্রজলিত করিয়াছিলেন? উক্ত সুক্তের ১১শ খকে আছে, 


১৩০ সাহিত্য২পরিষৎ-পত্রিকা [ ্থনংখ্যা 


«দেবগণ ইড়াকে মন্ুর 'শাসনী" করিয়াছিলেন ।” এইব্সপ, “অগ্নি ইড়াপদে মহ বারা প্রথম 
প্রজলিত হন।” (২1১০1১)। এখানে ইড়া-পদে যজ্-বেদিতে । 

সে কোন্‌ যজ্ঞ, যাহা দ্বারা অন্য সকল যজ্ঞ শাসিত" বা নিয়মিত হইত ? সেটি ইন্রজ্ঞ, 
দক্ষিণায়ন-প্রবৃত্তিকালের যজ্ঞ। পূর্বে তাহার আভাস পাইয়াছি। শতপৎব্রাহ্মণে (১/৬৩) 
আরও স্পষ্ট হইয়াছে । "পৃথিবী জলমগ্ন ছিল, মাত্র বৈবন্বত মন্থ এক! ছিলেন। জল 
নামিয়া গেলে তিনি প্রজাকামনায় যাগ করিলেন। সম্বংসরের মধ্যে একটি স্ত্রী সভৃত হইল। 
তিনি স্বত ক্ষরণ করিতে করিতে উত্থিত হইলেন। মিত্রাবরুণ তাহার সহিত মিলিত হইলেন। 
তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে? “আমি মন্থুর দুহিতা" এই বলিয়া তিনি 
তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মনগর নিকটে গেলেন । মন্ু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? 
“আমি আপনার .দুহিতা, আশীঃ-স্বরূপা । আমাকে যজ্ঞে ব্যবহার করুন।* মন্গ তাহার 
দ্বারা এই জাতিকে (মানবজাতিকে ) উৎপাদন করিলেন ।” 


ইহার ভাবার্থ, মনু অন্নন্বারা প্রজারক্ষার কামনায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইড় শবের অর্থ 
অন্ন শতপথব্রাঙ্গণে আছে। ইড়া যজ্জিয় অন্ন, পুরোডাশ, ইন্দ্র বুট্টির দ্বারা অন্নদান করেন। 
আমরা যেমন দেবতার প্রসাদ-্বরূপ নৈবেগ্ের অংশ গ্রহণ করি, সোমযজ্ঞান্তে খত্বিক ও 
জমান ইড়া ভক্ষণ করিতেন। এই হেতু ইড়া আশী:-ম্বরূপা। সে যজ্ঞ যে ইন্দ্রযজ্ঞ, তাহা 
মিন্রাবরুণের উল্লেখে স্পষ্ট হইয়াছে । ইড়া, সেই যজ্ঞ, সেই যজ্জের অগ্রি এবং সে অগ্নির 
সর্জনা-শক্তি। এই শক্তি এক বাগদেবী। 
ভারতী ও সরম্বতী, অপর ছুই অগ্নি, অপর ছুই বাগদেবী ছিলেন। খগবেদে আগ্রীস্ত্ত 
নামে দশটি হথত্ত আছে। প্রত্যেকটিতেই ইড়া ভারতী সরন্বতী, এই দেবীন্রয়কে আহ্বান 
কর! হইয়াছে। সকল আগ্রীস্থক্তের বিষয় ও ভাব একই | বোধ হয় মূল একটি ছিল, ভিন্ন ভিন্ন 
ধধিবংশে যৎ্সামান্ত গ্রভেদ ঘটিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেকেই ত্বষ্টা ও ইন্দ্র আহ্‌ৃত হইয়াছেন। 
ইহ! হইতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, ইন্দ্রদিনের সোমযজ্ঞে আগ্রীস্থত্ত পঠিত হইত। 
ইড়ার সহিত অপর দুইটির নামোল্লেখ হইতে অন্থমিত হয়, সে দুইটি ইড়ার তুল্য দুই যজ্ঞ ও 
ষজ্ঞামি। এখানে ভারতী ও সরম্বতী অগ্নির ভূতার্থ বাখ্যার স্থান নাই, পরে সরস্বতী 
প্রবন্ধে যত্ব করিব। সম্প্রতি একট! অর্থ এখানে উপন্যাস করিতেছি । * | 
উর্বশী পুরূরবার সহিত 'রাত্রীঃ শরদশ্চতন্রঃ, চারি শরতরাত্বি কাটাইবার পর 


ঞ* উনত্রিংশ বর্ষের (১৩২৬ সালেয়) পৌষ মাসের 'সাহিত্য' নামক মাসিক পুস্তকে শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় “বৈবন্থত মনু” নামক প্রবন্ধে অগ্নি ও বাগদেবীত্রয়ের আলোচন। করিয়াছেন। তাহার মতে তিন বাক্‌ 
তিন দেশের তিন প্রাচীন বৈদিক ভাষ!। আমি এই মত স্বীকার করিতে পারিলাম না । কিন্তু তৎসমাহত 
খক্মস্ত্র ও স্বকীয় বঙ্গানুবাদ হইতে বিশেষ সাহাধ্য পাইয়াছি। তিনি 'সাহিতে) আরও অনেক বৈদিক প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রবন্ধে সমীচীন সমাহরণ ও স্বকীয় ব্যাখ্যায় তাহার অধ্যবসায় ও প্রগ্ায জানের 
পরিচন্ধ আছে। 


৮*শ বর্ব] বৈদিক কৃ্টির কাল-নির্ণয় ১৩১ 


এক “সুজাত” পুত্র হইয়াছিল। সে পুত্র কোন ষজ্জ কিংবা কোন ষজ্-প্রব্তক হইবার 
সম্ভাবনা । সে পুত্রের নাম আয়ু। এই সংবাদে নামটি নাই, অন্তর আছে, কিন্তু 
পুরূরবার পুত্র, এ কথা নাই। পুরাণে নাম আমুঃ; এক আমুঃ নয়, পাঁচ ছয় আট আম়ুঃ। 
আমুংর পুত্র নহুষ, তৎপুত্্র যাতি, ইত্যাদি। 'খগবেদেও আমু ও নহুষ, এইরূপ একক্র উল্লেখ 
আছে। নহৃষপুত্র ষযাতি, তাহাও আছে। আরও . দেখিতেছি, আযুও মন্থর তুল্য 
যজ্ঞপ্রবর্তক ছিলেন। যথা, “হে ইন্দ্র! তোমার হর্ষদ্বারা আঘুকে ও মন্তুকে কুর্যা্ি 
( “জ্যাতিংযী” ) দান করিয়াছিলে।” (৮1১৫৫ )। ( সুর্ষের স্থিতি জানাইয়াছিলে |) 

ইজধজ্ে সোমপাঁন-জনিত-হর্য। সেদিনের অমাবস্যায় ইন্দ্র সোমকে ( চন্ত্রকে ) নিঃশেষে 
পান করেন। পুনশ্চ, “হে ইন্দ্র! বিবন্বান্‌ মন্গর সোম পূর্বে যেক্ূপ পান করিয়াছ,...আমুর 
সহিত যেরপ প্রমত্ত হইয়াছ” (৮1৫২১ )। আর এক স্থানে (১/৩১।১১ ) আছে, “হে অগ্নি! 
তুমি আয়ু। দেবগণ প্রথমে তোমাকে আম়ু-নহুষের বিশপতি করিয়াছিলেন, ইড়াকে মন্র 
শাঁসনী করিয়াছিলেন।” অতএব আমু এক অগ্নি। যাহার! সে অগ্নির পরিচর্যা করিতেন, 
তাহারাও আমু। নহুষ এক আযু। আম়ুকে মন্ুতুল্য এক আদি পুরুষ মনে করিতে 
হইতেছে । আযুর সম্তানেরা আয়ব। বৈদিক নিঘণ্ট,তে আয়ু শব্ধ মনুযম্ব-বাচক। কিন্ত 
দেখা যাইতেছে, আফু ষে-সে মন্ুয্য ছিলেন না।* এখন প্রশ্ন, মন্-সন্তান মানবেরা এবং আমু- 
সম্তান আয়বের! কি ক্রমে ইড়া জ-দিন পাইতেন? 

পূর্বে (১১১, ১১২ পৃঃ) শিশিরাগ্ভ ও শরদাগ্য হইতে ছুই বৎসরের উল্লেখ করিয়াছি। 
প্রথমটির নাম সম্বৎসর, দ্বিতীয়টির নাম শরৎ ছিল। প্রতি বৎসর শিশিরাছ্যে অমাবস্থায় 
সাম্বসরিক যজ্ঞ হইত, ছয় মাস গতে অমাবস্থায় ইন্দ্-ঘজ্জ হইত। পূর্বে দেখিয়াছি, প্রতিবৎসর 
অন্থুবাচিতে হইতে পারিত না, তৃতীয় বৎসরে হইতে পারিত। সে বৎসর এক মাস অধিক 
ধরা হইত। বোধ হয় এই ইন্দ্র-ষজ্ঞের বিশেষ নাম ইড়া হইয়াছিল। তদ্দারা অন্য খাতু- 
যাগের দিন নির্ণাত হইত । আরও বোধ হয়, সাম্বংসরিক ষজ্জের নাম সরস্বতী হইয়াছিল। 
“সরব্বতী” প্রবন্ধে আলোচিত হইবে । তিন বৎসর হইতে কালক্রমে পাঁচ বৎসরের যুগ-গণনা 
আসিয়াছিল। খগবেদের খধিগণ যুগ গণিতেন। | 

শারদ বসরেও ইড়ার মহত্ব ছিল। অঙ্গিরাগণ ইড়ার্দিন পাইতে বহু কষ্ট করিয়াছিলেন। 
কেহ নয় মাস, কেহ দশ মাস যজ্ঞ করিতেন। দশ মাস ষজ্ঞ করিয়া ইড়াদিন পাইয়াছিলেন। 
তাহার! বেদে নব্থ ও দশগ্ন নামে খ্যাত আছেন। কিন্তু কি উপায়ে অমাবস্তায় ইড়ার্দিন 
পাইতেন, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। পুরূরবার কাহিনী হইতে বুঝিতেছি, চারি 
বরে পাইতেন। চারি চান্দ্র বংসরে অর্থাৎ আটচল্লিশ মাসে দেড় মাস বৃদ্ধি করিলে সৌর 


+ অষ্টবিংশ বর্ষের ( ১৩২৫ সালের ) কার্তিক মাসের 'সাহিত্য' নামক মাসিক পুস্তকে প্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় 
“উক্ঞ্ষিতি ও পঞ্চজন” প্রবন্ধে জার নামের আরও প্রয়োগ তুলিয়াছেদ। তাহার মতে “জার্ধাদিগের অতি প্রাচীন 
মাম'আডু।* কিন্ত প্রয়োন্ন হইতে এই মত দিদ্ধাহয় ন1। 


১৩২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ঃর্খ সংখা 
চারি বৎসর পাওয়া যায়। ইহা বিশুদ্ধ গণন|। ত্রিশ চান্দ্র মাসে এক মাস যোগ দ্বারা 
বিশুদ্ধ পরিমাণ আসে না। শরদাছে পৃণিমায় শারদ খতু-যজ্ঞ হইত। ইহার নাম ভারতী 
হইয়াছিল। দশ মাস গতে পূর্ণিমায় না হইয়া অমাবস্যায় ইন্দ্র-যজ্জ হইত। চতুর্থ বৎসরে 
পূর্ণিমার পরে দেড় মাস অধিক ধরা হইত। ফলে চতুর্থ বংসর এক অমাবস্থায় পূর্ণ হইত। 
সে দিনের বা পর দিনের শারদ যজ্ঞের নাম আমু । চারি শরৎ গতে আমুর জন্ম হইয়াছিল, 
আদ্ু এক অগ্নি, পূর্বে পাইয়াছি। চতুর্থ বৎসরে অম্ভুবাচিতে ইড়া-দিন পড়িত। চারি 
বৎসর পরে পরে শারদ যজ্ঞ অমাবস্্যায় হইত । এই পদ্ধতির বর্ণনা কোথাও নাই। ক্ষীণ 
স্তর ধরিয়া সম্ভাবনা করা গেলে। আরও বোধ হয়, এইখানে চারি বসরে যুগ-গণনার 
সুত্রপাত হইয়াছিল। যুগ শবের অর্থ যোগ-বিশেষের পর্যায়-কাল। 

এই সব কোন্‌ কালের কথ1? ইহার আভাস দেওয়া যাইতে পারে। মন্থ অতীব 
প্রাচীন। তাহার প্রাচীনতার সংখ্য। হয় না। কিন্তু বিবস্বানের পুত্র মনু খীঃ পৃঃ ৩৫০০ 
অবের পূর্বে ছিলেন না। আয়ু আরও পরে, খ্রীঃ পৃঃ ৩২৫০ অবে ধরা যাইতে পারে। 
পুরূরবা-উর্বশী-সংবাদ আরও পরে । আমু-যজ্ঞ-গ্রবর্তন সংবাদের তাৎপর্য। বিষয়টি সোজা 
ছিল না। কবে বর্ষা-ধতু পড়িবে, কৰে শীত-খতু, শরৎ-খতু পড়িবে? খত্বিক্‌ নামের অর্থ 
খতু-যাজক, যিনি খতু-যাগ করেন। 


কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, সরম্বতী ন্দীতীরে যজ্ঞ হইত, এই হেতু সে যজ্ঞ ও সে 
যজ্ঞের মন্ত্র সরম্বতী হইয়াছিল। এই মতের. সমর্থক প্রমাণ পাই নাই। আর তদ্দারা 
ইড়া সরম্বতীর উৎপত্তি পাওয়া যায় না। খগ্বেদে কত নদীর নাম আছে, এই ছুই নদীর 
উল্লেখ নাই । দুম্মন্তপুত্র ভরতের নামানুসারে অগ্নির নাম ভারতী, ইহারও প্রমাণ 
নাই। 

বৈবন্বত মনু ইড়ার প্রাধান্ শ্বীকার করিয়া বিবন্বান্‌ সর্ষের স্থিতি দেখিয়া ইন্দ্-দিন 
নিরূপণ করিতেন। তত্বংশীয়েরা স্র্যবংশ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তদনস্তর আমু- 
বংণীয়ের! চন্দ্র দ্বারা সেদিন-গণন! আবিষাঁর করেন, এবং পুরাণে চন্দ্রবংশ নামে খ্যাত 
হইয়াছিলেন। ইড়া দ্বারা দ্বিবিধ বর্ষ-গণনা যুক্ত হইয়াছিল। 


(২) শতপথব্রাঙ্গণে (৫1১-২) 


পুরূরবার সহিত উর্বশীর কেন বিচ্ছেদ হইয়াছিল, এবং কোথায় মিলন হইয়াছিল, 
শতপথ-্রাঙ্মণে সে বৃত্তাস্ত আছে। এই ব্রাহ্মণ শুরু যভুর্বেদের যজ্জক্রিয়ার ব্রাহ্মণ । শ্রী-পৃ 
ষোড়শ শতাকে মধাদেশে প্রণীত। বৃত্বাস্তটি দীর্ঘ, সংক্ষেপে এই,-- 


অপসবা উর্বশী ইড়াঁপুত্র পুন্ূরবাকে কামন! করিয়াছিলেন। কথা রহিল, পুরূরব! প্রত্যহ 
তিন বার উর্বশীর নিকট আনিবেন। কিন্তু যখন উর্বশী অকামা থাকিষেন, তখন আসিবেন 


&৯শ বধ ] বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্য় ১৩৩ 


না। আর, উর্বশী কতু পুরূরবাকে নগ্ দেখিতে পাইবেন ন1। পুক্ূরবার সহিত উর্বশী 
বহুকাল বাস করিলেন, গর্ভবতী হইলেন। গন্ধর্ধেরা দেখিলেন, উর্বশী মন্থ্যলোকে বাস 
* করিতে লাগিলেন। কি করিলে তিনি পুনরাগমন করেন? তাহারা উর্বশীর শয্যা-পার্খে দুইটি 
মেষ বাধিয়৷ রাখিয়া দ্িলেন। পরে তাহার একটি হরণ করিলেন। উর্বশী মেষের 
আর্তরব শুনিয়া! বলিয়া উঠিলেন, এখানে কেহ কি বীর নাই, মান্গষ নাই যে, আমার পুব্রকে 
রক্ষা করিতে পারে? গন্বর্বেরা দ্বিতীয় মেষটিও হরণ করিলেন। উর্বশী সেইরূপ বলিয়া 
উঠিলেন। পুরূরবা চিন্তা করিলেন, আমি থাকিতে উর্বশী আপনাকে অবীরা ভাবিবেন? 
তখন তিনি নগ্ন ছিলেন। ভাবিলেন, বস্ত্র পরিধান করিতে কাল-বিলম্ব হইবে, রাত্রিতে উর্বশী 
নগ্নাবস্থা দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু পুরূরবা নগ্রাবস্থায় চোরের প্রতি যখন ধাবিত হইলেন, 
তখন গন্বর্বের বিদ্যুৎ উত্পাদন করিলেন, যেন. দ্িবালোক হইল । উর্বশী রাজাকে নগ্ন 
দেখিলেন.আর তৎক্ষণাৎ তিরোভূত হইলেন। উর্বশীকে দেখিতে না পাইয়া রাজা উৎকণিত 
চিত্তে কুরুক্ষেত্রের এক সরোবরের তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। উর্বশী অপ.সরািগের সহিত 
তাহার জলে 'আতি, পক্ষীর ন্যায় মাতার দিতেছিলেন। উর্বশী রাজাকে চিনিতে পারিয়া 
আবিভূর্ত হইলেন। সেই সময়ে তাহাদের উক্তি-প্রত্াক্তি হইয়াছিল, যথা; “হয়ে জায়ে 
মনসা তিষ্ঠ ঘোরে”__ইত্যাদি পনরটি খকৃ। উর্বশী রাজার খেদ ও কাকৃক্তি শুনিয়া বলিলেন, 
“সম্ধখ্সর অস্তে আমি পুনর্বার এখানে আপিব, তোষার সহিত এক রাত্রি বাস করিব। 
তোমার এক পুত্র হইবে।” আরও বলিলেন, “তুমি প্রাতঃকালে গন্ধরবদিগের নিকটে 
বর প্রার্থনা করিবে, তাহাতে তুমি চিরকাল আমার সহিত থাকিতে পারিবে ।” গন্ধর্বেরা 
তাহাকে এক অগ্রি-স্থালী দিলেন, বলিলেন, “ইহা দ্বার! যজ্ঞ করিলে তুমি আমাদের-একজন 
হইবে।” তিনি অরণ্যে স্থালী রাখিয়া কুমারকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে 
আসিয়া দেখিলেন, কুমার নাই। ভিনি পুনর্বার গন্ধরদিগের নিকটে আমিলেন। তখন 
তাহারা বলিলেন, "তুমি অশ্বখের উত্তর-অরণি এবং শমীকাষ্ঠের অধর-অরণি করিয়া অগ্নি 
উৎপাদন করিবে ।” কিন্তু তিনি অশ্বখেরই ছুই অরণি করিলেন এবং সে অগ্নিতে যজ্ঞ 
করিয়! এক গন্ধর্ব হইলেন। যে এইরূপ করে, সে গন্ধর্ব হয়।” 


এখানে দেখা যাইতেছে, রাজাকে নগ্র দেখিয়াই উর্বশী অনৃশ্ঠ হইয়াছিলেন। কারণ, 
তাহাকে দিবালোকে দেখিতে পাওয়া যায় না। মেষ চুরি সন্ধ্যাকালে হইয়া থাকিবে । আরও 
দেখা যাইতেছে, কুকক্ষেত্রের হ্রদে উর্বশী আবিভূর্ত হন, আর অপ সরা “আতি” পক্ষীর স্তায় 
সেই জলে ক্রীড়া করেন। “আতি' পক্ষী কি পক্ষী, বুঝিতে পারা যায় না । ভাস্যকারের! হংস 
বুঝিয়াছেন। আমার বোধ হয়, “আতি' পক্ষী হংসের তুল্য প্রব বটে, কিন্তু হংস নহে। 
খগবেদোক্ত সংবাদেও অপর! “আতি, পক্ষীর তুল্য দেহশোভা দেখান । আমার বোধ হয়, 
“আতি” পক্ষী জলকুকুট (বাংলা নাম পানিকৌটী )। অপ সরাগণ প্রবপক্ষিরূপ ধারণ করিয়া- 
ছিল, জলে ভাসিতেছিল, ১ আমার অন্মানে উর্বশীর প্রতিবিদ্ব, যদিও বর্ণের 
সাদৃশ্য নাই। 


১৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | | জ্খ সংখা 


উক্ত উপাখ্যানে আরও দেখা যাইতেছে, গন্ধর্বেরা উর্বশীর শধ্যায় দুইটি মেষ বাঁধিয়া 
দিয়াছিল, উর্বশী সে দুইটিকে স্বীয় পুত্র কল্পনা করিয়াছিলেন। রাজাকে নগ্ন অবস্থায় দেখিবার 
অভিসন্ষি বটে, কিন্ত মেষ আনিবার উদ্দেশ্য ও থাকিতে পারে। খগবেদে ইন্দ্রকে মেষ বলা, 
হইয়াছে (১1৫১১, ১1৫২১, ৮1৯৭১২)। মেষ যুদ্ধ-প্রিয়, স্পর্ধা করে। ইন্দ্রও সেইরূপ | 
ছুই মেষ, বর্ষাখতুর ছুই মাস। 

গন্ধর্বেরা পুর্ূরবাকে এক অগ্রিস্থালী (এক মালসা আগুন) দিয়াছিলেন | সেই অগ্নিকে 
তিন ভাগ করিয়া যজ্ঞ করিতে বলিয়াছিলেন। রাজ দেখিলেন--সে অগ্রি অশ্বথবৃক্ষে 
আছে । খগবেদে শমীকাষ্ঠের অরণির উল্লেখ আছে (€ ১০।৩১।১০ )। গন্ধর্বেরা শমীর অধর- 
অরণি (নীচের. কাঠ, বা” নাম, পাতন ) ও অশ্বখের উত্তর-অরণি ( বা” নাম ফ্রাড়া) ছার! 
অগ্নি উৎপাদন করিতেন, কিন্তু রাজা অশ্বখেরই দুই অরণি করিয়া তিন অগ্নিতে যাগ 
করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত হইতে মনে হয়, পুরূরবাঁর পূর্বে শমীকাষ্ঠেরই অরণি হইত, 
অশ্বথের হইত না, কিংবা শমী ও অশ্বখের মিশ্র অরণি হইত না, আর, তিন অগ্নি ছিল না৷। 
শতপথত্রাহ্মণ পুরূরবাকে গন্ধর্ব করিয়াছেন। খগবেদে তিনি মুলে ইন্দ্র। বোধ হয় অপসরার 
অন্থুরোধে গন্ধর্ব করিয়াছেন । আর, পূর্বে মন্-ষমের জন্ম-বৃ্ধাস্তেও দেখা গিয়াছে, বিবস্বান্‌ 
গন্ধর্ব হইয়াছেন। 


(৩) -বিষুরপুরাণে (81৬) 


বিষুপুরাণ ঝগবেদ ও শতপতব্রাহ্ষণ অনুসরিয়াছেন। অল্পন্বল্প যোগ করিয়! কাহিনী 
সম্পূর্ণ করিয়াছেন। 

"মিত্রাবরুণের শাপে উর্বশী মনুয়ুোলোকে আসিয়াছিলেন। পুরূরবা বহুযজ্কারী তেজন্বী 
রূপবান্‌ রাজ! ছিলেন। উর্বশী তৎপ্রতি আসক্ত হইয়া রাজাকে তিন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিয়া 
তাহার সহিত বাম করিতে লাগিলেন। যথা (১) উর্বশীর শয্যাপার্থ্ে মেষদ্বয় বদ্ধ থাকিবে, 
কেহ সরাইবে না। (২) তিনি রাজাকে কখনও নগ্ন দেখিতে পাইবেন না। (৩) তিনি 
ঘৃতমাত্র আহার করিবেন। ষষ্টি সহম্র ব্পর কাটিয়া গেল, গন্ধের! সুরলোকে উর্বশীর 
প্রত্যাগমনের উপায় করিলেন। (শতপথব্রাঙ্ষণে বিবৃত উপাখ্যান। ) পুনমিলনের এক 
বংসর পরে উর্বশী রাজাকে আয়ুঃ নামক এক পুত্র দিলেন এবং তাহার সহিত এক রাত্রি বাস 
করিয়া পাঁচটি পুজ্রোৎ্পত্তির নিমিত্ত গর্ভধারণ করিলেন। তদন্তর রাজ! গন্ধবদিগের প্রদত্ত 
অগ্িস্থালী বনমধ্যে যেখানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেখানে 'শমীগর্ভ অশ্বখ" পাইলেন এবং 
তাহার অরণি দ্বার! অগ্রিত্রয় উৎপাদন ও যাগ করিয়া গন্ধর্লোক প্রাপ্ত হইলেন। উপসংহারে 
পুরাণ বলিডেছেন,.পুর্বে এক অগ্নি ছিল। এই ( বৈবস্বত ) মন্বন্তরে ইলা-পুত্র পুর্ধরব! ভ্রিবিধ 
অগ্নি গ্রবতিত করেন। 

এই উপাখ্যানে দেখা যাইতেছে, (১) মিক্রাবরুণের সছিত উর্বশীর সম্পর্ক ছিল। 


৪৯শ বব] বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয় ১৩৫ 


(২) পুত্র একটি, নাম আযু। আর পাঁচটি অবাস্তর। বোধ হয় পাঁচ বৎসরের যুগ মনে 
হইয়াছিল। & 

পূর্বে পুর্ধরবার মাতা পাইয়াছি। তিনি ইড়া। ইড়া বৈবস্বত মুর কন্তা। কিন্ত 
পিতা পাই নাই। বিষুপুরাণ (৪1২১) লিখিয়াছেন, বৈবস্বত মঙ্থর পুত্র ইক্ষাকু। ইহার 
জন্মের পূর্বে মন পুত্র-কামনায় মিত্রাবরুণের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্্ুপত্বী কন্তা 
কামনা করিয়াছিলেন। ফলে ইলা! নামী কন্ঠা উৎপন্ন হইল। চন্তরপুত্র বুধ ইলাতে আসক্ত 
হইয়া পুরূরবা নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠান নগরের রাজ! হইলেন। 
পরে যজ্ঞ-পুরুষের প্রপাদে কন্যা ইল। স্ছাম্ন নামক পুত্র হইলেন। বিষুপুরাণ আরও 
লিখিয়াছেন, এই বুধ গ্রহত্ব পাইলেন, অর্থাৎ বুধ বুধগ্রহ | 

দেখা যাইতেছে, এ অলৌকিক উপাখ্যানে মূল সুত্র রক্ষিত হইয়াছে। মিত্রাবরুণের 
প্রসাদে ইলার জন্ম হইল। ইলা বাক্‌, অতএব কন্যা । ইল! অগ্নি, অতএব পুত্র। (অগ্নি 
শব পুংলিঙ্গ )। ইলা মন্ু-কন্যা, কুর্ধবংশীয়া। কিন্তু স্বামী চন্দ্রবংশীয়। অতএব ইলা দ্বারা 
ছুই বংশ যুক্ত হইয়াছিল । : 

বুধের গমৃততাস্ত আরও কৌতুকাবহ। এখানে সে কাহিনী আলোচনার স্থান 
হইবে না। ' 


(৪) বেদার্থদীপিকায় 


বেদের “সর্বান্ক্রমণীর” ষড় গুরুশিষ্তকৃত বেদার্থদীপিকানায়ী টীকায় খগবেদোক্ত সংবাদের 
নিয়লিখিত ব্যাখ্যা আছে। এই টীকার মতে এবং বৃহদ্দেবতায় উদ্ধত শৌনক মতে ইহা 
সংবাদ নয়, ইতিহাস। যথা,--মিত্র ও বরুণ যখন দীক্ষিত ছিলেন, তখন তাহার! উর্বশীকে 
দেখিয়া চলচ্চিত্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে কুস্তযোনির ( অগন্তের) জন্ম হইয়াছিল। 
তাহার! উর্বশীকে শাপ দিয়াছিলেন, পৃথিবীতে মন্ুস্যভোগ্য! হইবে । রাজা ইল মন্তুপুত্রদিগের 


* বিষুপুরাণ শমীগর্ভ অস্বথের অরণি বুঝিয়াছেন। বৈদিক পণ্ডিতের! ইহার অর্থ করেন, যে অথথ শমীবৃক্ষে 
জন্মিয়াছে,. কিংবা যে অন্বথের মুগ শমীবৃক্ষে সংসক্ত আছে। (পণ্ডিত প্রীবিধুশেখর শান্্রী মহাশয়-কৃত শতপথ- 
ব্রাঙ্গণের বঙ্গানুবাদের পরিশিষ্ট পশ্ঠ।) এই অর্থ ঠিক মনে হয় না। প্রথমতং শমীবৃক্ষ বাবল! গ্রাছের মত। 
তাহার শাখার কোণে জঙ্বথ জন্মিতে পারে, কিন্তু বৃহৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ এমন অঙ্বথ কয়টি 
পাওয়া যাইবে, যাহার কাষ্ঠে অগ্নিহোত্রীর আবশ্তক অরণি নির্বাহ হইবে? “শমীগর্ড' অর্থে অগ্রি। শমীগর্ভ অশ্বথ, 
যে অশ্বথের অরণি দ্বার অগ্নি উৎপাদন করিতে পার] যায়। অশ্বথের দুই জাতি আছে। একটি অরণির উপযোগী, 
অগ্ভটি নয়, তাহার কাষ্ঠ লঘু । যেটি নয়, সেটির সংস্কৃত নাম অশ্বথক, গদাখখক | বাঁ" নাম গআঙ্বখ। ইহার 
পাত! ছোট, পর্কটা পাতার তুল্য । শমীগর্ভ অশ্বথ, এই নাম হইতে অনুমান হয়, খগ বেদের এককালে শমীরই অরণি 
হইত (১০1৩১।৬* )। শমীর অপ্রাপ্তিহেতু অঙ্থের অরণি প্রচলিত হইয়াছিল। তথাপি শমীর সহিত সে 
অশ্থখের সম্পর্ক রক্ষার চেষ্ট। হইয়াছিল । খগবেদের আ্রীস্থক্তে 'বনস্পতি'র অগ্নি আহত হইয়াছেন। বনম্পতি 
অঙ্থখ ন! শমী 1 বোধ হয় অঙ্থথ । শমী ভারতের সর্ব জন্মে না, পশ্চিমাংশে জন্মে । 


১৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ধ্থ সংখা! 


সহিত অশ্বারোহণে মুগয়ায় বিচরণ করিতে করিতে দেবীর ক্রীড়াভূমিতে প্রবেশ, করিয়া- 
ছিলেন, সেখানে যে যাইবে, সেই স্ত্রী হইবে। ইল রাজা স্ত্রী হইয়া পড়িলেন। তিনি শিবের 
শরণ লইলেন। শিব রাজাকে দেবীর শরণ লইতে বলিলেন। দেবী তাহাকে ছয় মাস 
পুরুষ, ছয় মাস স্ত্রী করিয়া দিলেন। যখন ইল রাজা নারী ইলা ছিলেন, তখন সোমপুত্র বুধ 
ঘবার! পুরূরবা নামক রাজার জন্ম হইয়াছিল। তিনি প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা ছিলেন। উর্বশী 
তাহাকে কামনা করিয়াছিলেন । . এই কথা হইল-_-শধ্যার অন্যত্র তাহাকে নয় দেখিলে তিনি 
চলিয়া! যাইবেন। তিনি শয্যা-সমীপে পুত্রস্বর্ূপ ছুই মেষ বদ্ধ করিলেন। “চতুরব্দবে গতে 
রাত” চারি বৎসর গতে রাত্রিকালে দেবতার! মেষদ্বয় হরণ করিলেন। ধ্বনি শুনিয়া রাজা 
নগ্ন অবস্থায় মেষঘ্ধয় জয় করিয়া আনিবার নিমিত্ত যেমন শয্যা হইতে উিত হইলেন, বিছবাৎ 
প্রকাশিত হইল । উর্বশী .পুরূরবাকে নগ্ন দেখিয়া দ্িব্যলোকে চলিয়া গেলেন। রাজা 
উন্মত্তবৎ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে মানসসরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন । 
সেখানে উর্বশী অপসরাদিগের সহিত বিচরণ করিতেছিলেন। রাজা তাহাকে পুনর্বার 
পাইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু উর্বশী শাপমুক্তিহেতু আর ফিরিলেন না। 

এখানে দ্রষ্টব্য, “রাত্রীঃ শরদশ্চতন্ত্রঃ* উর্বশী পুরূরবার সহিত .চারি বৎসর রাব্রিবাঁস 
করিয়াছিলেন। অর্থাৎ এক শরতের চারি রাত্রি নয়, চারি শরৎ বৎসরের চারি রাত্রি। 


, (৫) মতস্তপুরাণে (২৪) 


মত্স্যপুরাণ পুক্বরবা-উর্বশীসংবাদ এক ভিন্ন আকারে লিখিয়াছেন। বুধ ও ইলার পুত্র 
পুরূরবা সপ্চঘবীপাধিপতি ছিলেন। তিনি কেশী প্রভৃতি দৈত্যদিগকে কোটি কোটি বার 
পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন দেবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তাহার 
অর্ধামনে বসিতেন। একদিন স্থ্যের সহিত দক্ষিণ-আকাশচারী রথে ভ্রমণ করিতে করিতে 
দেখিলেন, দানবেন্দ্র কেশী চিত্ররেখা উর্বশীকে হরণ করিয়! লইয়া যাইতেছে । তিনি বায়ব্যান্ত্ে 
দানবকে পরাম্ত করিয়া উর্বশীকে দেবেন্দ্র-সমীপে পৌছাইয়। দেন। ইহাতে দেবগণের 
সহিত তাহার বিশেষ মিত্রতা স্থাপিত হয়। তাহার গ্রীত্যর্থে ভরত মুনি 'লক্ষীন্বয়স্বর* নামক 
নাটক অভিনয় করেন। উর্বশী লক্ষ্মীর অভিনয় করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন। তিনি 
পুরূরবাকে দেখিয়া কামপীড়িতা হইয়া অভিনয় বিশ্বৃতা হইলেন। ক্রোধে ভরত মুনি শাপ 
দিলেন--“তুই পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ ভূতলে সুক্্মলত! হইবি। আর পুরূরবা সেই স্থানে পিশাচ- 
দেহ ভোগ করিবে ।” তদনস্তর উর্বশী রাজার পত্তী হইলেন। শাপাস্ত হইলে উর্বশী বুধপুত্র 
দ্বারা অষ্ট পুত্র লাভ করেন। যথা-_আয়ুঃ, দৃঢ়াযুং ইত্যাদি। 

কালিদাস এই উপাখ্যান অঙুশ্মরিয়া বিক্রমোর্ীয়ম্, নামক নাটক রচন করিয়াছেন । 

এই অদ্ভুত উপাধ্যানের মধ্যেও কিছু কিছু সত্য আছে। প্রথমত: দেখা যাইতেছে, 
পুরূরবা সুর্যের সহিত দক্ষিণ-আকাশচারী রথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অর্থাৎ সুর্যের যখন 
দক্ষিণায়ন হইয়াছিল, রথে দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাহার সহিত পুর্ূরবা 


৮৯প বধ] বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয ১৩৭ 


ছিলেন। দক্ষিণায়ন-আরস্ত কালে বর্ষ। আরম্ভ হয়। দ্বিতীয়তঃ কেশী নামক দানব উর্বশীকে 
হরণ করিয়াছিল। পূর্বে অপসরার নিবর্ণন প্রসঙ্গে অতিদীর্ঘ কেশব রশ্মির উল্লেখ করিয়াছি। 
খগবেদে কেশী এক গন্ধর্ব (১০।১০৬)। তৃতীয়তঃ উর্বশী সুশ্দ্ম লতা হইয়াছিলেন অর্থাৎ ভূমিলগ্ন 
ও অনৃশ্য হইয়াছিলেন। পুরূরবা পিশাচ আকার পাইয়াছিলেন। খগবেদে, গন্ধর্বের ঘে 
আকার বণিত আছে, তাহ! সুন্দর নয়, পিশাচতুল্য বলা যাইতে পারে। 

এই দীর্ঘ প্রবন্ধ এইখানে সমাপ্ত করি। বৈদিক কৃষ্টির কালপ্রবাহ অতিশয় দীর্ঘ। 
পুবাণেও সে কাল প্রবাহিত হইয়াছিল । * 


* পুরারবা-উর্বশী-সংবাদ নান গ্রন্থে আছে। বোম্বাই হইতে প্রীশঙ্কর পাণুরং প্ডিত এম-এ মহাশয় কালিদাস- 
কৃত বিক্রমোর্ষশীয়ম্‌ নামক নাটকের ইংরেজী টাকাসম্থলিত এক সংস্করণ প্রকীশ করিয়াছেন (03০910127 92103101 
98165 13০, ৯৬1,)1 এই গ্রন্থের তৃতীর সংস্করণের পরিশিষ্টে পণ্ডিত মহাশয় নিয়লিখিত গ্রন্থ হইতে উপাধ্যান 
উদ্ধৃত করিয়] পাঠকের বিশেষ সবিধ! করিয়াছেন ॥ যথা, 

খগবেদ ১০৯৫ 0716005 01510512090 06 তি 5 50957 বৃহদ্দেবতা। 9১৪ ০-১৪৭) শতপথ- 
ব্রাঙ্গণ €1১-২ ; বিফুপুরাণ ৪1৬7 ভাগবত ৯1১৪ দেবীভাগবত ১২৩; কথাসরিৎসাগকর ৩।9-৩০% হরিবংশ 
১০২৬; বায়ুপুরাণ ॥ বেদার্ঘদীপিকা॥ মতস্তপুরাণ ২৪, 112১1001155 00105, ৬০1, 1৬, 2৩-1530৩ 
00. 7০7, 6০০, 


বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ 
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম্-এ 


দ্বাত্রিংখৎ পৃত্তলিকা বা বত্রিশ সিংহাসনের বিভিন্ন রূপ ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত 
আছে। সম্প্রতি ইহার একটি অনালোচিতপূর্ব নৃতন রূপের সন্ধান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
একখানি পুরাতন বাংলা পুথিতে (১৫৫৮)পাওয়া গিয়াছে ।১ ইহাতে বত্রিশ সিংহাসনের গল্পের 
মধা দিয়া কালীর মাহাত্মা প্রচার করা হইয়াছে। তাই ইহার নাম কালিকামঙ্গল। পুত্তলিকা- 
গুলির নামের মধ্যেও কিছু কিছু নৃতনত্ব আছে। ছুঃখের বিষয়, প্রাপ্ত পুথিখাঁনি অসম্পূর্ণ 
বলিয়া ইহাতে সমস্ত পুত্তলিকার নাম ও কাহিনী পাওয়া যায় না। মাত্র বারটি পুত্তলিকার 
নম ও কাহিনী ইহাতে আছে। কাহিনীগুলিতে কালীভক্ত বিক্রমাদিত্যের পূর্ব ও বতমান 
জীবনের বৃত্বাস্ত আমুপূবা অশ্নুপারে বিবৃত হইয়াছে-কতকপগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনার বর্ণনামান্র 
ইহাদের উপনীব্য নয়। ইহার সংক্ষিপ্ত সার শিলে প্রদত্ত হইষে। : এখানে পুত্তলিকাদের 
নামের নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। প্রথম হইতে দ্বাদশ পরস্ত নামগুলি যথাক্রমে এইরূপ 
-_স্থকেশ, জুগেশ ( যোগেশ ? ), ভীম, নীলসেন, নল, রক্তাক্ষ, হিন্থুলাক্ষ, মকরাক্ষ, অনল, 
অনিল, স্থচিমুখ, বকদত্ত। ভোজ সিংহাসনে আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেই এক একটি 
পুত্তলী তাহাকে তিরস্কার করিয়া সিংহাঁসনের প্রকৃত মালিকের কথা স্মরণ করাইয়! দিয়াছে 
এবং তাহাঁরই অনুরোধক্রমে সেই মালিক বিক্রমাদিত্যের জীবনের ক্রমিক বিবরণ প্রদান 
করিয়াছে। 
পুথির রচয়িতা শিবরাম ঘোঁষ--পিতার নাম রাজেন্দর ঘোষ, মাতার নাম বোধ হয় 


১। বত্রিশ সিংহাসনের সাধারণ রূপ সাহিত্য-পরিষদের অপর ছুইখানি পুধিতে (৮৯৪, ৮৯৫ ) পাওয়া 
যাঁয়। প্রথম পুধিখানির রচয়িত| রঙ্গাই ত্রান্ণ__দ্বিতীয় পুথির রচয়িতার নাম জান! যায় না। ৮৯৫ সংখাক 
থণ্ডিত পুথি অনুসারে সিংহাঁসনখানি ইন্দ্রের সভা। হইতে কবি কালিদাস রাজার জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন । 


আর দিন ইন্্রপুরে জায় কালিদাস। ধন চাহিলে দরিদ্র বলিবে সর্বজনে ॥ 
রাজার বাথান করে করিয়। প্রকাশ ॥ সিংহাসন মাগি লব রাজার কারণ। 

সুখ ভোগ ছাড়িলেক যতেক রতন । এমত মনেতে ভাবি বলিল বচন ॥ 

বড় তুষ্ট হইলেন সহম্রকারণ॥ সিংহাসন দেহ রাঁজ। নিবেদি তোম।তে। 

এ সব ছুলভি রত্ন সভায়-যাহার। বিক্রমাদিত্য রাজ। ব্সিবে ইহাতে ॥ 

ধন্ত ধন্য মহায়াজ মহীতলে সার। বুঝিয়! তাহার মন সহতলোচন। 

দেবরাজ বলে পুন আমি কহি কথা তোমার রাঁজারে আমি দিব সিংহীসন ॥ 

যেহি চাহ সেহি দিব কহিল সর্দধা। সিংহাসন লৈয়। তবে করিল গয়ান । 


এত শুনি কালিদাস মনে মনে গণে। সিংহাসন আনি দিল রাজ বিদ্ভমান ॥ (পত্র ১-২) 


৪৯শ বর্ষ ] বত্রিশ সিংহাঁসনের নবীন রূপ ১৬৯ 


রাধিকা২। পুথির বিভিন্ন ভণিতায় ইহাকে কালিকামঙ্গল, শ্ঠামার মঙ্গল, কালিকাপুরাণ, 
সিংহাসনবতিসার কথা, পুত্তলি সঙ্গীত, ষট্সম্থাদ ভাবাত প্রভৃতি নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে। 

ভোজ কতৃক সিংহাসন প্রাপ্তির বিবরণ হইতে পুথির আরম্ত। এ বিবরণটাও নৃতন। 
এক ব্রাহ্মণ পাটনে গিয়া কোনও এক রাজার নিকট হইতে সাতটি মাণিক্য প্রাপ্ত হন এবং 
নিজ ত্রান্ধণীর নিকট দিবার প্রার্থনা জানাইয়! এগুণল তিনি তাহার এক বন্ধু বণিকের হাতে 
দেন। বণিক উহা আত্মসাৎ করে। ব্রাঙ্ষণ ভোজরাজের নিকট এই অভিযোগ করিলে 
ভোজরাঁজ বণিক্‌ ও অন্তান্ত কয়েক ব্যক্তির নিকট এই অভিযোগের সত্যত] বিষয়ে অনুসন্ধান 
করেন। তাহারা সকলেই অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া বর্ণন। করিলে ব্রাঙ্গণ দণ্ডিত হন। 

হাতে হাতকড়ি দিল কাঁকালেতে ডোর । 
রা্গণ হইল বন্ধি জেন মত চোর ॥ (৭থ) 

বনের মধ্যে রাখাল বালকগণ এক বল্মীকন্ত,পের উপর “রাজা রাজা* খেলা করিতেছিল। 
কোটালের সহিত ত্রাঙ্মণ ও বণিক যখন সেই পখে যাইতেছিলেন, তখন রাখাল রাজ! 
তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সমন্ত ব্যাপার শুনিয়া নূতন রকম বিচারের ব্যবস্থা 
করিলেন। বিবাদবিষয়ীভূত মাণিক্যের আকৃতি কিরূপ ছিল জানিবার জন্য তিনি ক্রাঙ্ষণ 
বণিক ও সাক্ষিগণের প্রত্যেককে মাটি দিয়া সেই মাণিক্যের প্রতিরূতি গঠন করিতে 
বলিলেন। সাক্ষীরা যে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়াছে, এই পরীক্ষায় তাহা ধরা পড়িল । 
রাখাল বিচারে সাধু সভায় হারিল। 
কোটাল সাক্ষাতে সাত মাণিক্া মানিল ॥ 
ব্রাঙ্মণ মাণিক পাইল রাখল বিচারে। 
দেখিয়। শুনিএ) সভে চিন্তিত অন্তরে! ৫১১৭) 

রাখালের এই অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রাজ! বিশ্মিত হইলেন এবং পাত্রের নিকট 
অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, ইন্দরত্ত দ্বাত্রিংশংপুত্তলিকা-শোভিত স্বর্ণমগ্ডিত বিক্রমাদিত্যের 
সিংহাসন এ স্থানে মাটির ভিতর রহিয়াছে । তাহারই ফলে এ স্থানে উপবিষ্ট রাখালের 
এত বুদ্ধি | 

অতঃপর একদিন ভোজ সদলবলে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়। রাখালরাঁজের সঙ্গে মিত্রতা 
করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাখালের অন্থরোধক্রমে রাজা সেই বল্মীকস্তপের 
উপর আরোহণ করিলেন । | 


চি 


২। রাজেন্্রঘোষের নুত রচিল কৌতুকে (১২২খ, ১২৮ক)। রাধিকানন্দন শিবরাম ঘোষ তণে (১২৩৭ ), 
রাধিকানন্দন কবি €১২৬খ, ১২৭৭)। 

৩। কালিকামঙ্গল (৪২ক, ৫৪ক, ১৩৩৭, ১৩৪ক, ১৩৭৭, ১৪৫ ক, ১৪৫খ)। হামার মঙ্গল (১*২ক)। 
কালিকাপুরাণ (কালিকাপুরাঁণ গীত তন্ত্রের বিধানে--১৪৭ক, ষট সম্বাদভাষ। কালিকাপুরাঁণে ১১১৭)। সিংহাসন 
বর্তিসার কথ! (১১৯খ, ১৩৬খ, সিংহাসন বর্তিস।র কথ কালিক।মঙ্গল-_-১১৮ক )। পুত্তলিসঙ্গীত (শিবরাম ঘোঁধ 
গ্রীন পুঙতলিসঙ্গীত (১৪খ, ১২৫ক)। বটসম্বাদভাষ। (১১১, ১২৬খ )। 


১৪০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ৫র্থ সংখ্যা 


| রাজারে শিশু আলিঙ্গন দিতে । 

মঞ্চে হৈতে রাখালেরে পেলে নরনাথে ॥ 

তূমেতে পড়িয়। শিশু হাতে লৈয়৷ ছাট। 

ধেনু চরাইতে চলে অতি দুর বাট ॥ €১৪ক) 
মাটিকাটার ফলে সেই স্থান হইতে বিচিত্র সিংহাসন বাহির হইল। 

কনকগঠিত সর্ধবরত্ব সিংহাসন । 

বস্তিস পুতুলি তাহে কনকগঠন ॥ 

কাঞ্জগঠিত বর্তিস সিংহের উপরে । 

বর্তিন পুতুলি বর্তিস পৈঠার উপরে ॥ €(১৪খ) | 

“মকরমাসেতে শ্ুক্লাতিথি ত্রিরদসি'তে রাজ! সিংহাসনে বসিবার আয়োজন করিলে প্রথম 

পৈঠার স্থকেশ নামে পুত্তলিক। রাজাকে বাধা দিল এবং সিংহাসনের উপযুক্ত মালিক 
বিক্রমাদিত্োর পূর্বজীবনকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল। 


রাজ! বিক্রমাদিত্য পূর্বজন্মে ক্ষণ নামক মুনি ছিলেন। তিনি রক্কিণী বা কালীর উপাসনা 
করিতেন। উপাসনায় পরিতুষ্ট হইয়া দেবী বর দিতে আসিলে কন্কণ মুনি দেবীর নিকট 
প্রার্থনা করিলেন-_ 
দীন মোরে দেহ বিদ্যা! চুরি। (১৬৭) 
বাঞ্িত বর পাইয়া! কম্কণ ত্বর্গে গমন করিলেন, এবং 


ইন্দ্র আদি করি দশ দিকৃপাল ঘরে। 
মন্ত্রতেজে তপোধন নিত্য চুরি করে ॥ 


পরীক্ষ। করয়ে মুনি দেবতার মন। 
পুনরপি দেয় লৈয়। যার ধত ধন ॥ €১৭ক) 


অতঃপর মুনি একে একে ব্রন্ষা, বিষু ও মহেশ্বরের সমস্ত আভরণ চুরি করিলেন। অপহৃত 

বস্ত ফেরত দিতেই ব্রহ্ম! ও বিষু সন্তষ্ট হইলেন, কিন্তু মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়৷ চক্রের দ্বারা মুনির 
দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিলেন (২০ ক)। দেহবিচ্যুত মুণ্ড কালিক৷ দেবীকে ম্মরণ করিল। 
অন্গগত ভক্তের এই অসম্ভাবিত বিপদে কালিকা দেবী অত্যন্ত ক্ষু ও ক্রুদ্ধ হইলেন। দেবীর 
ক্রোধে সমস্ত দ্বেবকুল ভীত হইলেন-_-স্বয়ং শিব ক্ষম! ভিক্ষা করিয়া বলিলেন-_ 

তোমার সেবক ন।জানি আমি। 

ক্ষেম অপরাধ দেখিয়! স্বামি 

জন্মি পৃথিবীতে হইব রাজ।। 

তোমার সেবকের বাড়ি গ্রজ।॥ 

হব অষ্টসিদ্ধি উহার অঙ্গে। 

রক্ষিব সদত তব প্রসঙ্গে ॥ (&২ক) 


এই কথা বলিয়া প্রথম পুত্বলী স্থকেশ সিংহাসন হইতে খসিদ! পড়িল । তখন ভোজ 


৪৯শ বর্ষ] বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ ১৪১ 


আবার সিংহাসনে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলে জুগেস পুত্তলি তাহাকে নিষেধ করিল 
এবং রাজার অনুরোধে ক্কণের পরজন্মের বৃত্বাস্ত বর্ণনা! করিতে লাগিল । 

কনকাদিত্য নামক চক্রবর্তী রাজার দ্বিতীয়া পত্বী কলাবতীর গর্ভে কন্ণ মুনি বিক্রমাদিত্য 
নামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা--কনকাদিত্যের অগ্রজ নন্দন” ছিলেন 
শকািতা। এই বলিয়া জুগেশ পুত্তলি খসিয়া পড়িল এবং ভোঙ্গ পুনর্বার সিংহাসনে 
আরোহণ করিতে চেষ্টা করিলে ভীম পুত্তলী বাধা দেয় এবং ভোজরাজের অস্থরোধে 
বিক্রমাদিত্যের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে থাকে । পঞ্চম বৎসর বয়সে বিক্রমাদিত্যের 
পিতৃবিয়োগ হইল এবং মাতা স্বামীর অন্গগমন করিলেন। তখন শকাদিত্য রাজসিংহাসনে 
অভিষিক্ত হইলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিক্রমাদিত্য “তন্ত্র বিধান মন্ত্র করিলা গ্রহণ, । 
একদিন রাত্রিকালে মহাকালী স্বপ্নে তাহাকে বলিলেন-'রাজ! হৈয়া কর পুত্র প্রজার পালন ।" 
পরদিন বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠের ঘরে গিয়া কথাবা্ডা বলিতে বলিতে তাঁহাকে কাটিয়া 
ফেলিলেন এবং রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ভীমপুত্তলীও নি পর্য্যন্ত বলিয়া খসিয়! 
পড়িল। (২৭খ) 

তৎ্পরে রাজার পুনরায় সিংহাসন আরোহণের চেষ্ট/ এবং নীলসেন পুত্তলী করৃকি 
বাধা প্রদান ও বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের পরবর্তী অংশের বিবরণ। এক বৎসর রাজত্ব 
করিবার পর বিক্রমাদিত্য গুরুর নিকট গমন করিলে গুরু ভ্রাতৃহত্যাকারীর মুখদর্শনে 
অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন গুরুর অভিপ্রায়াহথসারে তিনি পাপমুক্তির জন্য পাত্রমন্ত্রি- 
গণের উপর রাজ্যের ভার দিয়৷ একাকী তীর্থযাত্রা করিলেন। 


যাত্রাকালে মহারাজ কহে পাত্রগ্গণে। রাজপাটে কদাচিৎ ন1 ছাড়াবে কোৌষ। * 
কোবমধ্যে ভক্ষ্যদ্রব্য রাথিবে যতনে ॥ ভক্ষাপ্রব) পাইলে দেবের হইব সন্তোষ ॥ (২৭৯ক) 


রাজার কথামত যত দিন কোষগৃহ খাছ্যপূর্ণ ছিল, তত দিন ভট্ট বেতাল স্থখে উহ! 
ভোজন করিল। পরে কোষ শুন্য হইলে তাহার! কিছুদিন উপবাসী থাকিয় যিনি রাজা 
হন, তাহাকেই ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে 
বিক্রমার্দিত্য ছদ্মবেশে স্বদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। একদিন রাজা নগরের মধ্যে এক 
ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকাঁলে কোটাল আসিয়া! ব্রা্মণকে বলিল--পরদিন 
তাহাকে রাজা হইতে হইবে। এই কথায় সপরিবারে সেই ব্রাঙ্ষণ অতিশয় বিচলিত 
হইলেন। রাজা তাহার নিকট সমন্ত ব্যাপার শুনিয়া ব্রাহ্মণের পরিবর্তে নিজে রাজপদ 
গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তার পর যথারীতি তাহার অভিষেক হইলে তিনি ভেটের 
সমন্ত জিনিষের দ্বারা কোষগৃহ পূর্ণ করিয়! রাখিলেন। রাত্রিতে ভট্টবেতাল সেখানে আসিয়া 
পরিতোষ সহকারে আহার করিয়া দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইল। তাহাদের কথোপকথনে রাজার 
নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাজা তাহাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলে তাহার! বলিল-_ভ্রাতৃহত্যা 
পাপ এখনও দূরীভূত হয় নাই, সেই পাপ দুর হইলে আমরা পরিচয় প্রধান করিব । এই 
পর্বস্ত বলিয়া নীলসেন সিংহাসন হইতে মাটির উপর খসিয়া পড়িল (৩২ খ)। 


অতঃপর নল নামক পঞ্চম পুত্তলী বলিতে লাগিল। ভট্টবেতালের পূর্বোক্ত আচরণে 
এ | 


১৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ঠ্খনংখা 


অসন্তষ্ট হইয়! বিক্রম কিছুদিন পরে পুনরায় গুরুদেবের নিকট গমন করেন এবং গুরুর উপদেশ 
মত কয়েক মাস “সজীব সকুনপোন।? ভক্ষণ করেন। পরে সেই মতস্তের আধার 'মৃতসঞ্চারিণী, 
কুণ্ডের নিকট পুরী নির্মাণ করিয়া কালীমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন । এই প্রসঙ্গে পায়ের 
আঙুলে আগুন লাগাইয়৷ ভন্দীভূতদেহ বিক্রমাদিত্য কুখ্ডে পতিত হন এবং পুনর্জাীবন লাভ 
করেন। এইরূপে প্রতিদিন পাচ বার হিসাবে সহস্র 'তুসলী” অনুষ্ঠান করিয়া তিনি ভত্রকালীর 
কপার পাত্র হন এবং দেবীর প্রমাদে পূর্বপাপ হইতে মুক্ত হন ও “ভষ্টবেতাল আদি করি, 
অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। 
ষষ্ঠ পুত্বলী রক্তাক্ষের বিবরণ ( ৩৭খ--৪৪খ ) হইতে রাজার সাধনার বৈশিষ্ট্যের আভাস 
পাওয়া যায়। বিক্রমাদিত্য দেবপূজায় যথেষ্ট খরচ করিতেন, তাহার এক পূজারী ব্রাহ্মণ 
ছিল। একদিন ব্রাঙ্ষণ নিজ নামে সঙ্কল্প করায় দেবতা পুজা গ্রহণ করিলেন না এবং স্বপ্নে 
সে কথা রাজাকে জানাইলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া তাহাকে কাজ 
হইতে বরখান্ত করিলেন । ত্রাক্গণ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে রাজা বলিলেন-__- 
এক বৃত্তে পাচ চাপ। কনকগঠিত । 
আনিবারে পার বন্দি আমার বিদিত ॥ 
তবে পুনরপি পাবে দেব পুজিবারে। (৬৮খ). 
ব্রাহ্মণ রাঁজনিরিষ্ট চম্পকের অন্বেষণে দেশদেশান্তর ঘুরিতে ঘুরিতে লোকালয় ছাড়িয়া গভীর 
অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । এক কুমীরের পিঠে চড়িয়। তিনি সেই অরণ্যের নদী পার হইলেন। 
কিছু দুর যাইয়া তিনি এক আমগাছ দেখিতে পাইলেন। আমগাছ নিজের দৈন্তের কথা 
প্রকাশ করিয়া রাজার নিকট উহা নিবেদন করিতে ব্রান্ষণকে অনুরোধ করিল। গাছের 
দৈন্যের কারণ-গাছের ফল কেহ গ্রহণ করে না। আর কিছু দূর যাইয়া ব্রাহ্মণ শ্বয়ংবর- 
বেশধারিণী* পাচটি স্থন্দরী যুবতী দেখিতে পাইলেন। তাহাদের বর জুটিতেছিল না। 
তাহারাও তাহাদের ছুঃখের কথা রাজাকে জানাইতে বলিল। ছয় মাস এইরূপ ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া ব্রাহ্মণ এক "ঝারা"র নিকট উপস্থিত হইলেন--সেখানে এক বুস্তে পাচটি করিয়া 
রাজার কথিতমত অসংখ্য কনকটাপা ভাসিতেছিল। ব্রাঙ্ষণ আনন্দিত হইয়া হাজার 
চাপা লইয়া বৎসরাস্তে দেশে ফিরিলেন। রাজ! কিন্তু সে ফুলে সন্ধষ্ট হইলেন না। তিনি 
গাছ হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে বলিলেন--কারণ, নির্মাল্যপুষ্পে তাহার কাজ চলিবে না। 
কুমীর, আমগাছ ও পঞ্চ যুবতীর কথা শুনিয়া! তিনি তাহাদের পূর্বজীবনের কাহিনী বর্ণনা 
করিয়া বলিলেন--তাহাদের পূর্বজন্সের নিজ নিজ কর্মফলেই তাহাদের বর্তমান ছুঃখ। ব্রা্মণকে 
দান ও ব্রাহ্মণ সেবা করিলে তাহারা উদ্ধার পাইতে পারিবে। 
অতঃপর ত্রাহ্ণ পুনরায় সেই অরণ্য গমন করিলেন এবং সরোবরের তীর ধরিয়া 
চলিতে চলিতে সরোবরের শেষ প্রান্তে এক শিবমন্দির দেখিতে পাইলেন। 
কনকনিমিত শিবলিঙ্গ সেই পুরে। বিন্দু বিন্দু রক্ত সেই মুণ্ড হৈতে ঝরে। 
কষ্কণের মুড দেখি ত্রিদক উপরে ॥ এক বৃত্তে পাঁচ টাপ। পরে শিবশিরে ॥ €(৪৩ক ) 
কষ্কণের মুণ্ডকে রাজমুণ্ড ভাবিয়! ব্রাঙ্ষণ নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন। পরে দৈববাণীতে 
আশ্বস্ত হইয়া তিনি চাপ। লইয়া ফিরিতে লাগিলেন। ফিরিবার পথে কুমীর প্রভৃতিকে উদ্ধার 
করিয়া আসিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি মুক্তকঞ্ঠে রাজার অলৌকিক সাধনার প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন । বাজাও সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে নিজ কর্মে পুনরায় নিযুক্ত করিলেন। 
সপ্তম পুহ্তলী হিচুলাক্ষ রাজ! বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনগ্রাপ্থির ইতিহাস বর্ণন প্রসঙ্গে 
(৪৫ক-৫৮ক ) নেপাল নামক ক্রান্ধণ রাজা কিরূপে এই সিংহাসন পাইয়াছিলেন, তাহার 


৪৯শ বর্ধ ] বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ ১৪৩ 


বিবরণ দেয়। ইন্দ্র নেপালের সহিত বন্ধুত্ব করিবার অভিলাষে বিশ্বকর্মার দ্বারা এই সুন্দর 
সিংহাসন প্রস্তুত করান এবং টৈদিক ব্রাঙ্ষণকুলের রাজা নেপালকে ইহা উপঢৌকন দিয়া 
তাহার সহিত মিতালি করেন। নেপালের স্্ী 'স্থধামুখীর গর্ভজাত মৌনবতী নায়ী কন্তা 
পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করেন-__ 
চারি প্রহর রাত্রেতে বলাব চারি বার। ধর্মরাঁজ সাক্ষী করি কম্য। মৌনবতী। 
সেই সে আমার কান্ত কহিলাঙ সার আমারে বলাব যেই সেই মোর পতি ॥ (৪৬খ) 
রাজার নিমন্্রণে নানা দেশ হইতে সহম্্র সহস্র রাজকুমার আসিলেন, কিন্তু কেহই রা্জ- 
কন্যাকে কথা বলাইতে পারিলেন নাঁ। ফলে মকলকেই দেবী ভদ্রকালীর সম্মুখে বলি দিয়া 
দেবীর তৃপ্তি সাধন কর! হইল। স্থধাকর নামক ভাট কোটালকে ঘুস দিয়া প্রাণে রক্ষা 
পাইয়! প্রতিজ্ঞা করিল--যদি সেই কন্ত। পাই তবে যাব দেশ” । অতঃপর ভাট নানা রাজার 
সভায় ঘুরিতে ঘুরিতে কুশাবতী রাছ্দ্যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইল এবং 
রাজার নিকট প্রার্থনা করিল--মৌনবতীকে জয় করিয়া তাহাকে দিতে হইবে । কালিকার 
প্রসাদ বিক্রমাপ্দিত্য কতৃর্ক মৌনবতীলাভের দীর্ঘ বিবরণ হিুলাক্ষ, মকরাক্ষ, (৫৮ক-_ 
৬২৭?) অনল (৬২খ_-৭২খ), অনিল (৭২খ--৮৫খ) ও স্থচিমুখ (৮৫খ--১১৮ক ) 
নামক পুস্তলীর কাহিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। মৌনবতীর সহিত বিবাহে যৌতুক 
হিমাবে বিক্রমাদিত্য এই সিংহাসন প্রার্চ হন। ছয় মাস পরে দেশে ফিরিয়া রাজ| অশেষ- 
কর্লেশলন্ধ মৌনবতীকে স্থধাকর ভাটের হস্তে সমর্পণ করেন। 
দ্বাদশ পুত্তলী বকদন্ত যোগিবেশধারী শিব কর্তৃক বিক্রমার্দিত্যের ছলনার বিস্তৃত 
বিবরণ প্রদান করিয়াছে (১১৮খ প্রভৃতি )। বিক্রমাদ্দিত্য সমাগত যোগীর যথোচিত 
সমাদর করিলেও যোগিরূপী মহাদেব ভিক্ষা! গ্রহণ না করিয়া অধামিক রাঁজার সভ] ত্যাগ 
করেন। বিক্রমের অন্ুনয়বিনয়ে মহাদেব প্রকৃত ধামিক রাজার লক্ষণ ও নাম ব্যক্ত 
করেন-- 
তাহারে ধামিক বলি সেই ধন্ত দেশে। সুকোমল তনু ধরে রাজ।র বালিক1। 
মর্যাদামন্ত নৃপৰর যেই রাজো বৈসে॥ এই চারি জাতি রহে জেই অন্তঃপুরী। 
অপরিচয় মৈত্র আর স্ত্রিগোগীনিক। ()। তাহার সভায় পাত্র আমি ভিক্ষাকরি॥ (১২*ক--খ) 
এই লক্ষণাহ্ুসারে প্ররৃত ধায়িক রাজ! বীরবল নামক ভোজ নুপবর। বীরবলের কন্যা 
ভাঙুমতী। এই ধাষিক নরপতির প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষভাবে জানিবার উদ্দেশে, বিক্রম।দিত্য 
পাত্রদের উপর রাজ্যের ভার ন্থস্ত করিয়া ভট্টবেতাল সহ ভোজনগরে উপস্থিত হইলেন 
এবং প্রথমে অপরিচয়মৈত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ক্ষত্রিমযুবতী অতঙ্গা 
তাহার নিকট উপস্থিত হইম়! তাহাকে গৃহে লইয়। যায় ও তাহার প্রচুর পরিচর্ষা করে। 
সেখান হইতে রাজা মেধস মুনির কন্ঠা গণিকা লক্ষহীরার অট্রালিকা দেখিতে পান। 
লক্ষহীরার প্রতি রাজার গোপন আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়। অতর্গা রাজাকে লক্ষহীরাকে দেয় 
শুকম্বরূপ লক্ষ মুদ্র। দান করে। লক্ষহীরার গৃহে গিয়া রাজা যখন তাহার সহিত হাম্তপরিহাস, 
করিতেছিলেন, তখন অকম্মমৎ এক বানর আমিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং হীরার 
অনুরোধে রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে মহীরাবণের উপাখ্যান 
বিসভৃতভাবে. বণিত হইয়াছে । কাহিনী শুনিয়া বিক্রম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং 
লক্ষ টাকাই বানরকে দান করিলেন। পরদিন অতঙ্গ৷ রাজাকে ছুই লক্ষ টাক! দিল। 
রাজা" পুনরায় লক্ষহীরার গৃহে উপস্থিত হইলে শিবের আদেশে এক শুক সেখানে হাজির হইল 
ও হীরার অনুরোধে মধুকৈটভ বধ প্রভৃতি দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিল। এই বর্ণনা 
মার্কগডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যাংশ অন্ুদরণ করিয়! রচিত। ছুঃখের বিষয়, পুথি অসমাধ্ধ-_ 
মহিযান্ছরের সেনানীবধ পর্যন্ত ইহাতে আছে। 


শব্চর্ঠা 
অধ্যাপক শ্ত্রীহ্চরণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ 


১। ফি 


শব্ষের এক বিচিত্র লীলা এই যে, একই শব্ধ একই বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ 
করিয়। থাকে । আমরা সম্প্রতি “কৃষ্টি” শব্দের বিভিন্ন অর্থ আলোচন! করিব । ইংরেজী ক্যল্চ্যর 
( 08]6016) অর্থে বাঙগালায় “কৃষ্টি শব্টি অনেকে ব্যবহার করিতেছেন। কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'কৃষ্টি' শব্দের এপ প্রয়োগ সমীচীন মনে করিতেন না (কালচার; 
প্রবাসী, ১৩৪২, ভাদ্র )। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় জানাইয়াছেন--তিনিই 
সম্ভবতঃ ইহার প্রথম প্রবর্তক। অমরকোষে এবং মেদিনীকোষে 'পণ্ডিত' অর্থে ইহার 
প্রয়োগ দেখাইয়া তিনি বলিয়াছেন,_-কষ্টি নব-রচিত নয়, কিন্তু অর্থে অবিকল 08180:9: 
('কিষ্টি ও সংস্কৃতি” প্রবাসী, ১৩৪২, আশ্ন )। 

মনুষ্য বা মন্ষ্য জাতি অর্থে টবদিক সাহিত্যে (স্্ীলিঙ্গ ) 'কগ্রি'র বহুল প্রয়োগ সৃবিদিত ) 
যথা১- 


মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিযাঁতি চষ্টে খগ বে, ৩, ৫৯১ 

ংতে নমন্ত কৃষ্টয়ঃ এ ৭, ৩১.৯ 
রাঁজ। কৃষ্টীনীমসি মীনুষীণাম্‌ ত্র ১. ৫৯, € 
মানবী; পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ অধর্ববেদ, ৩. ২৪. ৩ 


নিরুক্তকার 'কৃষ্টি'র অর্থ করিয়াছেন--কই্টয় ইতি মন্ুষ্যনাম কর্মবস্তো ভবস্তি বিকৃষ্টদেহ! বা।, 
সায়ণাচার্ধ্য এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। 
লৌকিক সংস্কৃতে 'কষি'র অর্থ পরিবতিত হইয়া গিয়াছে । প্রচলিত সকল সংস্কৃত কোষেই 
রকৃষ্টি'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। অমরকোধ, কল্পদ্রকোষ (99915190১58 0190691 
992199 ), অভিধানচিস্তামণি ( হেমচন্দ্র সুরি ) এবং অভিধানরত্বমালায় (90. 4,51:90178) 
কৃষ্টি? ( পুংলিঙ্গ ) কেবল পণ্ডিত অর্থে গৃহীত হইয়াছে । নিয়োক্ত কোষগুলিতে 'কৃষ্টি'র অন্য 
অর্থও ( ১---৫, কর্ষণ 7 ৬, কর্ষণ ও মনুষ্য ) দেখিতে পাওয়া যায়,_-. 
১। শীশ্বতকোধ (৩৭. ঢু. 0, 019)-কৃষ্টিরা কর্ধণে বুধে । 
২। অনেকার্থসংগ্রহ €৫. 2০09055 ; 2, 83)-কৃষ্টিঃ কর্ষণখীমতোঃ | 
৩। বৈজয়ভ্তী (0. ০0০০০/১--কৃষ্টবিলেখে প্রাজে না। | 
৪। বিশ্বলোচনকোধ €ঞধরসেনা চার্ধকৃত )--কৃষ্টিবুধে ন। কর্ষে স্ত্রী। 
€। মেদিনীকোব-কৃষটিঃ শ্তাদ্‌ আকর্ষে স্ত্রী বুধে পুমান্‌। 
৬। নানার্থসংক্ষেপ (765520027 9229506 55753) 700, ১11, 02620180155, 276-277)-- 
কৃষ্টিস্ত কর্ষণে। সনুষ্ধে চ স্তিয়্াং ন! তু বিপশ্চিতি। | 


৪৯শ বধ ] | শব্রচর্চা ১৪৫ 


পণ্ডিত অর্থে 'কৃষ্টি'র নির্চন করিতে গিয়৷ অমরকোষের টীকায় ক্ষীরস্বামী বলিয়াছেন__ 
কর্ষতি বিবিঙ্ক্তে (বিচার করেন) কৃষ্টিঃ। টীকাসর্বস্বকার সর্বানন্দের মতে--'কর্ষতি 
নিধর্ষতি ( সার গ্রহণ করেন ) ইতি কৃষ্টিঃ।, 
সংস্কৃতের অভিধানে পঙ্ডিত অর্থে কৃষ্টির উল্লেখ দেখিতে পাইলাম; কিন্ত সাহিতো ইহার 
প্রয়োগ আছে কি? 1101016: ড11118108এর অভিধানে ( 98178106-077081191) 
10100107087, 097 90610) পণ্ডিত অর্থে £কৃষ্টি'র দুইটি প্রয়োগের নির্দেশ রহিয়াছে-_, 
হরিবংশে একটি এবং স্কন্দপুবাণে একটি । হরিবংশের প্রয়োগটি এইবূপ-_ 
চেতনং পুক্ষরং কোশৈঃ ক্ষুধা।তৈ: সমস্ততঃ। 
ন ঘৃণীনাং ন রম্যাণাং বিবেকং যাস্তি কৃষ্টুয়ঃ ॥ 
4৯, 55 13,560.5 7839, 51002, 200. 3588, 
- বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃ. ১৪১, প্লোক ৪*। 


শ্লৌকটি একটু দুরূহ; নীলকণের ব্যাখ্যার* অন্নগত অন্বাদ দেওয়া হইল-_ 
সর্বতঃ পরিব্যান্ত বাঁযুপুরিত কোশ (চর্মকো।শ ) সদৃশ মেঘসমুহের দ্বার! আকাশ চেতনবৎ প্রতীয়মান হইল (চারি 
দিকে গতিশীল মেধসমূহের দ্ব(রা আকাশও গতিশীল মনে হইতে লাগিল )। রাত্রি (রম্যাণাং) এবং দিবসের 
(ঘৃল্ীনাং) পার্থকা মানবের (কৃষটরঃ) যে অনুভব করিতে পারে নাই, তাহ! নহে (বর্ধার প্রভাবে আপাততঃ 
ুর্গন্ষ্য পার্থক্য তাহ।র| অনুভব করিতে পারিয়াছিল। মেখজনিত অন্ধকারে আবৃত দিনগুলি রাত্রির মত 
মনে হইল )। 
নীলক$ ককিষ্টি'র বৈদিক অর্থ লইয়াছেন। তবে তিনি শ্লোকটির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহাতে কিই্টি'র পণ্ডিত বা নিপুণ, এই লৌকিক অর্থ গ্রহণ করিলে ভাল হইত। গ্লোকটির 
শেষার্ধের অনুবাদ একটু পরিবতিত করিয়া এইরূপে দেওয়া যাইতে পারে-- 
নিপুণ ব্যক্তিয়া(ও) ন1 রাত্রির, ন| দিবসের পার্থকা অনুভব করিতে পারিলেন ( অর্থ।ং রাত্রি ও দিবসের কোন 
পার্থক্য অনুভব করিতে পাঁরিলেন না)। 
এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, পূর্বোক্ত কেশবস্থামিপ্রণীত নানার্থসংক্ষেপ ব্যতীত অন্ত 
কোন কোষেই কুটির মনুষ্য অর্থ দেওয়া নাই। মনে হয়, কোষকারগণ সাধারণতঃ লৌকিক 
'স্কৃতে মন্ুষ্যবাচক “কৃষ্টি'র প্রয়োগ দেখিতে পান নাই । 
স্কন্দপুরাণে “কৃষির প্রয়োগ কোথায় রহিয়াছে, [[. ভা 0115708এর চির তাহার 
কোন উল্লেখ নাই । 45£:901)$ তাহার সম্পাদিত অভিধানরত্বমালায় ( ১৮৬১) “কিটি'র 
পণ্ডিত অর্থে প্রয়োগ দেখাইবার জন্য স্কন্দপুরাণের অস্তর্গত কাশীথণ্ড হইতে অনস্তরোক্ত 
শ্লোকটির পূর্বার্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন । 


" * চেতনমিতি । নু'ধাখাতৈর্বাযুন। পুরিতৈঃ কোশৈশ্চর্মকো শসদৃশৈর্মে ঘৈরুপলক্ষিতং পুফরম্‌ অদ্বরং চেতনমিব 
ভাঁতীতি লুণ্তোপম। 1 সর্বতশ্চলত্তির্মেধৈরভোইপি চলতীবেত্যর্থঃ। এবমপি কৃষ্টয়ঃ প্রজ। রম্যাণাং রাত্রীণ।ং 
সবনীনাং দিবসানাঞ্চ বিবেকম্‌ অন্ঠোইন্ঠতঃ পৃথন্ত,ং ন হান্তীতি ন; অপি তুযান্তোবেতি যোন।। মেঘোথা- 
স্বকারাবৃতানি দিনানি রাজরিকল্লা স্যতৃবন্গিত্যর্থ;। 


১৪৬ দাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৫ সংখ্যা 


ম চিন্তয়েদ্‌ অনিষ্টানি ত্মাৎ কৃষ্টিঃ কদাচন। 


বিধিদিষ্টং যতে] ভাবি কলুষং ভাবি কেবলম্‌ ॥ 
কাশীথণ্ড ( পূর্বা্ধ, ১২. ৩০ )। 


পণ্ডিত লোক ভবিষ্যৎ অনিষ্ট চিন্তা করিবেন ন1; কারণ, বিধিনির্দিষ্ট ভাবী (ভাঁবি) জনিষ্ট অবশ্থন্তাবী 
(ভাবি কেবলম্‌ )। 
স্বন্দপুরাণে ইহা ছাড়া অন্য কোন প্রয়োগ [. ভা1111810ও লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, তাহা 
অন্থুসন্ষেয়। লৌকিক সংস্কৃতে কৃষ্টির আরও প্রয়োগ থাকা অসম্ভব নয়; তবে প্রয়োগ যে 
বিরল, তাহ! অবিসংবাদিতভাবে বলা চলিতে পারে । আর কোধকারগণ সব সময় প্রয়োগ 
দেখিয়াই যে শবের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে-_ পূর্ববর্তী কোষের উল্লিখিত প্রসিদ্ধ 
ও অপ্রসিদ্ধ শব্বার্থগুলিও লইয়াছেন। এ বিষয়ে শাশ্বতের উক্তি স্মরণীয় £-_ 
পূর্বাচার্যগ্রসাদেন বিদিত্ব। শব্দবিস্তরম্। 
ক্রিয়তে শাখতেনায়ম্‌ অনে কার্থসমুচচয়ঃ | 
প্রসিদ্ধৈরপ্রসিদ্ধৈশ্চ শবৈরেষ বিনিমিতঃ। 


প্রসিদ্ধৈগ্রস্থিতুং গ্রন্থম্‌ অপ্রসিদ্ধৈশ্চ বেদিতুজ্‌। 
শাহ্বতকোষ (5৭. [ত, 0. 0887 0.1) 


বৌদ্ধকোষ মহাব্ৎপত্তিতে* (11879702866, 7370. 3548108, $ 149. 16) 
পণ্ডিতপধায়ে “আকৃষ্টিমান্, শব্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয়, পাপগ্ডিত্য 
অর্থে 'কুষ্টি' বৌদ্ধসংস্কৃতে গ্রচলিত ছিল। 


লৌকিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কতে এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতে কৃষ্টি'র প্রয়োগ হইতে বুঝা যায়, 
বিলেখনার্থক কৃষ ধাতুর অর্থ ইহাতে একটু উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। “ক্যল্চার? (08129 
0০19:০ 6০ 611) ও কৃষ্টি (€ */কষ..বিলেখন, কর্ষণ) ছুইটি শবে মূল 
ধাতুর অর্থ এক, এবং দুইটিতেই মূল ধাতুর “ভৌতিক ও মানসিক ছুই অসবর্ণ অর্থকে একই 
শবে'র পরিণয়গ্রস্থিতে আবদ্ধ' করা হইয়াছে। তাই সংস্কৃত সাহিত্যে কষ্ট শবের অর্থ ও 
প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'ক্যল্চযব্‌* অর্থে বাঙ্গালায় ইহার ব্যবহার অসঙ্গত বলিয়া যনে 
হয় না। রবীন্দ্রনাথ “ক্যল্চার'এর বাঙ্গাল! প্রতিশব্বব্ূপে “সংস্কৃতির পক্ষপাতী । 'সংস্কৃতি'র 
ব্যবহার চলে চলুক, কিন্তু “কুষ্টি'কে অপাঙ্ক্রেয় করিবার কোন কারণ খু'জিয় পাওয়া যায় 


* মহাবাংপত্তির তিব্বতী ও চীন। অনুবাদ রহিয়াছে এবং ডাঃ সাঁকাকির সম্পাদনায় জাপান হইতে বাহির 
হইয়াছে। তিব্বতী অনুবাদ সহ মহাবু[ৎপত্তির কিয়দংশ বহুদিন পূর্বে ( রয়েল ) এশিয়াটিক সৌসাইটি অব. -বেঙ্গল 
হইতে বাহির হইয়াছিল; অবশিষ্ট অংশ শীঘ্র বাহির হইবে আশ! কর! যাঁয়। জআকৃষ্টিসীনের তিববতী অনুযাদ 
'লোবজ্-ক্কোন্-প' অথব। “লোদ্ব-কেন-প,-* ক্ষিপ্রবোদ্ধা। কৃষ্টির (পুংলিঙ্গ) তিব্বতী অনুবাদ 'ম্ধস্-প-দ্পত্ডিত' 
(20091205039 ৮110 010525 িডে05150025 50, ড17520085525 0 0,176) 91085 5) 


৫৯শ বর্ষ ] শবচঢা ১৪৭ 


না। একই ভাব প্রকাশের জন্ত একাধিক শব্দের ব্যবহার সব ভাষাতেই বোধ হয় 
রহিয়াছে। যেখানে যে শবের প্রয়োগ শোভন, সেখানে সেই শবের প্রয়োগ ত সুষ্ঠু 
সাহিত্য-রীতি। 

“সাংস্কৃতিক 'ইতিহাস (0516818] 1)18/0:5 ) ক্রৈটিক ইতিহাসের চেয়ে শুনায় ভাল । 
সংস্কৃত চিত্ত, সংস্কৃত বুদ্ধি, 0910160. 10010, 001601:90. 1736911159709 অর্থে কষ্ট চিত্ত, 
কষ্ট বুদ্ধির চেয়ে উত্কষ্ট প্রয়োগ সন্দেহ নেই। যে মানুষ 0188::94 তাকে কষ্টিমান্‌ বলার 
চেয়ে সংস্কৃতিমান্‌ বললে, তার প্রতি সম্মান করা হবে।” কবিগুরুর এই উক্তির প্রতিবাদ 
হুঃসাহসিকতা ৷ “ক্রষ্িক" শব্দটি রবীন্দ্রনাথ পরিহাসচ্ছলে “কিনি হইতে তদ্ধিত প্রত্ায়ের 
হারা সাধন করিয়াছেন, কিন্তু ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে শবটি “কার্টিক' হওয়া উচিত। 
বাঙ্গালায় খএর উচ্চারণ রি; “কৃষ্টি উচ্চারিত হয় “ক্রিষ্টি” ৷ এই “ক্রিষ্টি, হইতে “ক্রৈষ্টিক' গঠিত 
হওয়া সম্ভব। “ক্রেষ্টিক বা কার্টিক ইতিহাস" অত্যন্ত বিকট, কিন্তু “সাংস্কৃতিক ইতিহাস"ও 
খুব ভাল লাগে না। শ্রুতিকটুতা পরিহার করিয়া “কৃষ্টিমূলক, কৃষ্টিগত অথবা কৃষ্টির ইতিহাস 
বলিতে পারি নাকি? 7097:80:08] 1166 “বয়ক্তিক জীবন? না বলিয়া! “ব্যক্তিগত জীবন? ত 
সকলেই বলিয়া থাকি । সংস্কৃত ভাষাতেও সব সময় কেবল তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষণ 
পদ করা হয় না। “'সংস্কত চিত্ত, সংস্কৃত বুদ্ধি*", কিট চিত্ত, কষ্ট বুদ্ধির চেয়ে উত্কষ্ট প্রয়োগ” 
কেন, তাহ! বুঝিতে পারা যায় না। উৎকৃষ্ট প্রয়োগ'ই প্রমাণ, কষ্ট চিত্ত” 'কৃষ্ট বুদ্ধ? 
অন্থৎকষ্ট নহে। এইরূপ 'কৃষ্টিমান্‌ যে সম্মানের নৃানতাস্চক, তাহা সকলে স্বীকার করিতে 
রাজী নহেন। আর 'তাত্বিকেরা “হায় কৃষ্টি” “হায় কৃষ্টি” বলে বক্ষে করাঘাত' (বাংল! ভাষা 
পরিচয়-_রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ১৮০ ) করিলেও শব্দবিগ্ঠায় তাহার অতাত্বিক প্রাণিত হইবেন না। 


২। চতুনত্্ 


পূর্বোক্ত বৌদ্ধকোষ মহাব্যুৎ্পত্তিতে পণ্ডিত পর্যায়ে "চতুরঅ** শব দেখিতে পাওয়া 
যায়। 7319, 9011710% সংস্করণে (২১৪৩,১৬ ) “চতুরম্রের পরিবর্তে চতুর পাঠ গৃহীত 
হইয়াছে এবং পাদটাকায় কয়েকটি পুথির সম্মত পাঠরূপে চিতুরশ্রে'র উল্লেখ রহিয়াছে। 
ডাঃ সাকাকি তাহার সংস্করণেও (২৯১০) “চতুর” পাঠ লইয়াছেন। রয়েল এশিয়াটিক 
সোসাইটি অব বেঙ্গলে সংগৃহীত নারথাঙ ( অবৃ-থঙ.) সংস্করণের তেঙ্কুরে মহাব্যুৎপত্তিতে 
(বন্তন্-গ্যর, ম্দো, গো, পৃঃ ২৮১খ, ৫) চতুরত্্' পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়) কোন 
বিশেষ কারণ না থাকায় এই পাঠ পরিত্যাগ করা সমীচীন মনে হইতেছে না। সংস্কৃত 
_.* তিব্তী তিম্স-প'। মহাব্যুৎপত্তিতেনতুফোণ অর্থে চতুরশ্র (তিববতী গর -শি ) রহিয়াছে (91, 1300, 
107, 597 52120, 1886) চতুরশ্রক শবও ইহাতে পাওয়| যাঁর (919, 74. 273. 927 58180, 
8992) ; ইনার তিব্বতী অনুবাদ 'গোর্‌-বু' | ক্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র দাস মহাশয়ের তিব্বতী-ইংরাজী অভিধানে. 
(পৃ. ২৩১) "গোর-বু'এর ছুইটি অর্থ দেওয়া আছে--৫১) চতুরশ্রক, 95950578167 (২) কলন্দিকা, 
%15000)--€ কলন্িক1 সর্ধবিদ্তা ইতি হেমচন্র, শবকল্পক্রম )। দ্বিতীয় অর্থটি পণ্ডিতপর্ধায়ে চতুরম্র পাঠের 
সমর্থক | 'কিন্ত দাস মহাশয় কোধ। হইতে এই অর্থ পাইলেন, তাহ অনুসন্ধানের বিষয় । 








১৪৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ হ্থ সংখ্যা 
সাহিত্যে চতুর? বা “চতুরশ্র ( পাণিনি, ৫.৪ ১২০) স্থপ্রচলিত। নিয়ে ইহার কয়েকটা 
প্রয়োগ উদ্ধৃত করিতেছি-_ 

(১) ন্বন্ধাবারং বৃত্বং দীর্ঘং চতুরতঅং বা। অর্থশান্ত্ (শ্ঠামশান্ত্রিসম্প।দিত ), ১০. ১৪৭ 

(২) মনুষ্যবাহাং চতুরঅ্রযানন্‌ অধ্যান্ত । রঘুবংশ ৬. ১০ 

(৩) চতুরতঅং চ গীঠম্। অগ্নিপুরাণ (আনন্দাশ্রম ), ৩৩. ২৫ 

(৪) বতৃব তন্তাশ্চতুরঅশোভি বপুঃ। কুমারসম্ভব, ১৩২ 

(৫) বদ্ধুভি্ধদ্ধংযোগঃ শ্বজনে চতুরঅত| ৷ 

উচিতানুবিধ।রিত্বমিতি বৃত্তং মহাতসনীম্‌। অগ্রিপুরাণ €( আনন্দাশ্রম ), ২৩৯. ২২ 

(৬) ইত্ত্র ব্যাজস্ততিরলঙ্কার ইতি ব্যাখ্যায়ি কেনচিৎ তন্ন চতুরঅম্‌। ধ্বন্থ/লোক (99101 92051016 
561195 ) প১ ৪৮৭ | 

উদ্লিখিত প্রয়োগগুলির প্রথম তিনটীতে “চতুরম্র' চতুফ্ষোণ, এই মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে; শেষোক্ত তিনটা স্থলের অর্থ লাক্ষণিক-_স্সমঞ্ডস, শোভন, সঙ্গত। এই প্রসঙ্গে 
ইংরাজীর ৪00%:9 0981, 60 696 60109 ৪009819 ইত্যাদি প্রয়োগে ৪৪৪:০ শব্দের 
লাক্ষণিক অর্থ তুলনীয়। পণ্ডিত অর্থে চতুরত্রের প্রয়োগ আমাদের জানা নাই কিন্ত 
লক্ষণার দ্বারা প্ডিত বা চতুর অর্থে প্রয়োগের বাধা কি? এই অর্থে চতুরশ্রে'র সহিত 
বাঙ্গালা “চীকশ” কথার ভাবগত এঁক্য রহিয়াছে; তবে ড্রাষাতত্বের নিয়ম অন্সারে 
চতুরশ্র' হইতে “চৌকশ+ কোনরূপেই আসিতে পারে না। “চতুরন্' হইতে 'চৌরস” (চতুরত্র 
» চউরস্ম » চৌরস) এবং চচতুষ্ষ' হইতে “চৌকশ” আসিয়াছে (চতুক্ষসচউক্ক» চউক 
৮ চৌক, চ'ক$ চৌক+শ-” চৌকশ, তুলনীয় যুব-শ, খগ.বেদ ১.১৬১.৩, ৭)। 


৩] মনোরখ 


পুজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইম়াছেন, “মনোরথ' শব্ধ 
“মনস্" এবং 'রথ, এই ছুইটী শব্ের যোগে সমাসের দ্বারা (মন এব রো যত্র) গঠিত হয় নাই; 
“দর্শন হইতে যেমন 'দরশন+, “তর্পণ হইতে যেমন 'তরপণ” আসিয়াছে, তেমনি "মনোর্থ 
( মন: অর্থ- মনোহর্থ- মনের প্রার্থনীয় বিষয় ) হইতে 'শ্বরভক্তি হেতু বিপ্রকর্ষণে উৎপন্ন, 
( শবপ্রসঙ্গ, প্রবাসী, ১৩৪১, শ্রাবণ )। এই উক্তির যথার্থতা বিচার করিবার জন্য সম্প্রতি 

স্কৃত 'মনোরথে*র কয়েকটী প্রয়োগ আলোচনা করা যাক £-_ 
১। দর্শনে মা কৃখ। বুদ্ধিং রাবস্ত' বরাননে । 

কান্ত শক্তিরিহাগন্তমপি সীতে মনোরথৈঃ ॥ রামায়ণ (বঙ্গবাসী) জারণ্যকাণ্ড, ৫৫, ২৩ 
সমীপং রাজসিংহন্ত রামন্ বিদিতাত্বনঃ | 
সন্ধলসহয়সংযুকতৈধান্তীমিব মনোরখৈঃ ॥ এ, সুঙ্গরকাণ্ড, ১৯৭ 
ও। মনোরথানাম্‌ অগতির্ন বি্ভতে। কুমীরসম্তব, ৫. ৪২ 
৪। কপয়শ্চেক্রাতন্ত রামতেব অমনোরথা2 | রঘুবংশ, ১২, ৫৯ 
«| সত্যং তে ক্রবতঃ সর্বে সম্পতন্ততে মনোরথাঃ| মহাভারত (বঙ্গবাসী ), আব্বমেধিক পর্ব, ৭ ২ 


হু 


৫৯শ বর্ধ ] ্‌ শবচর্া ১৪৯ 


৬। অনোরথানাং ন সম।প্তিরস্তি বর্ধাধুতেনাপি তখাবলক্ষৈ2 | 
ূর্ণেষুপূ্ণেবু পুনন বানাম্‌ উৎপত্যঃ সস্তি মলোরথানাম্‌ ॥ বিঞুপুরাণ (বঙ্গবাসী ), ৪. ২, ৪৪ 

৭। মনোরথায় নাশংসে। অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৭, ১৩ 

৮। যধাবনুদ্যাতস্থথেন মার্সং ন্বেনেব পূর্ণেন মনোরথেন | রঘুবংশ ২, ৭২ 
উল্লিখিত প্রয়োগগুলির প্রথম চারিটিতে ( ১--৪) মনকে রথ বলিয়! কল্পনা করা হইয়াছে 
এবং রথের অর্থ গ্রধানভাবে প্রকাশ পাইতেছে ; রথের ন্তায় 'মনো-রথে'র গতি, সঞ্চরণ 
বলা হইয়াছে । পরবর্তী তিনটি প্রয়োগে (৫--৭) রথের অর্থ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত। 
গতিশীল মন ও রথ, ইহাদের উভয়ের অভেদ কল্পনা করিয়া (মন এব রথো দুরগামি যত্্র; 
ক্ষীরত্বামী-_-অমরকোযোদ্ঘাটন ) “মনো-রথ'কে কামনা অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং 
তাহার সমাপ্চি, উৎপত্তি অথবা পূর্ণতা বলা হইয়াছে। এরূপ স্থলে অর্থের দিক্‌ দিয়া 
“মনোরথ' যে বস্ততঃ “মনোর্ঘ, তাহাতে সংশয় নাই; কিন্তু ইহা দ্বারা “মনোর্থ হইতে যে 
“মনোরথ” আসিয়াছে, তাহ! নিঃনংশয় নিধ্ণারণ করা চলে না । 

“মনোরথে'র সর্বশেষ (৮) প্রয়োগটি একটু বিচিত্র-_“মনোরথে'র পূর্ণতা আছে। আবার 
সেই পূর্ণ “মনো-রথে” চড়িয়া স্থখে পথসঞ্চরণও হইতেছে। এই প্রসঙ্গে 'মনোরথে'র 
নিয়োদ্ধত প্রয়োগটি লক্ষণীয় £-- 

মনোরথরথং প্রাপ্য ইন্সিয়ার্থহয়ং নরঃ। 


রশ্সিভিজ্ঞণনসম্ভৃতৈর্ধে! গচ্ছতি স বুদ্ধিমান্‌॥ 
মহাভারত ( বঙ্গবাসী ), শাস্তিপর্ব, ২৯১. ১ 
এখানে 'মনোরথে রথের অর্থ সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গিয়াছে; তাই “মনোরথ'কে আবার 
রথ বলিয়া ভাবা হইতেছে। নীলকঞ কিন্তু 'মনোরথকে এখানে শরীর অর্থে লইয়াছেন 
(মনোময়ঃ রথঃ শরীরং তেব রথ ইব লোকান্তরগতিসাধনম্‌); কষ্ট কল্পনা না করিয়া 
'মনোরথে'র সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলেও ত চলিতে পারে। নিম্নোক্ত শ্লোক ছুইটিতে 
মনকে রথ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, কিন্তু 'মনোরথের প্রচলিত অর্থের সহিত ইহার কোন 
যোগ নাই; 
| তল্মান্‌ মৈত্রং সমাস্থায় শীলমাপদ্ধ ভারত । 
দমন্ত্যাগৌোহপ্রমাদশ্চ তে ত্রয়ে। ত্রহ্মণে। হয়াঃ ॥ 
শীলরশ্বিসমাধুক্তঃ হিতে! ষে। মানসে রথে। 
তান্ত। মৃত্যুভয়ং রাজন ব্রদ্লোকং স গচ্ছতি ॥* 
মহাভারত ( বঙ্গবাসী ), শ্রীপর্ব, ৭, ২৩-২৪ 
 *মনোরথের কয়েকটি তিব্বতী প্রতিশব্দ রহিয়াছে; এই প্রতিশব্বগুলির আলোচনা 
হইতে “মনোরথে'র 'ষথাভূত অর্থের কোন তথ্য পাওয়া ষায় কি না, দেখা যাক ₹-- 


* শ্রদ্ধীষ্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুষার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গ্লোক দুইটি জানিতে পারিয়াছি। 
তুলনীয়-__'অন্ত শারীরযজ্ঞস্ত যুপরশনাশো ভিতন্ত****** 
মনে! রখঃ । প্রাণাগ্রিহোত্রেপনিষৎ (0175 52127251075, ড5৫591769. 008771500205, 
40521 1101219)) ২২ 


১৫০ সাহিত্য- পরিষত-পত্রিকা [হর সংখা 


১। য়িদ-ক্যি শিউ -৩--/১102120032, ইনার ৪00 প10660 তত (85৪, ৪) ৪৫, 5, 0, 
ড৬1052101)051)2102) 0, 52৭ 55195 292, 
এই প্রতিশব্দটি একটু কৌতুকপ্রদ ইহার আক্ষরিক অর্থ 'মনের কাঠের ঘোড়া, 
অর্থাৎ রথ+। 
২-৩। 'দোদ--19%)502159) 92031010200. 01060201625 3. 6৭, ০ ০81, 
0101561915, 11, 261, 
| রে-দোদ্‌--?)5৫, 111, 740, 
প্রতিশব দুইটি ভাবগত এবং ইহাদের অর্থ কাম, কাম্য বিষয়। 
৪। য়িদ-ল রেগ -প--3110020190552, ৪0. ৬, 131)2505017292) ০21, 01015015105) 0১47, 2, 
ইহার অর্থ মনের স্পর্শ, মনের কামনা । 


৫ | রে-ব--£১52৫202-10510912% 0, & 953) ০1, 1, 550, 2, 90106 5৫100 
94০, 111, 42. 
"কামনা 


৬। রিদ-ল 'দোদ-প--8952, [ঘ, 1০2. 
সমনের কামনা | 
৭ য়িদ্‌-ল বসম্স্প-_1191)2500200) ৫, 92120, 6334. 
মনের ভাবনা কামনা 
এখন দেখা যাইতেছে যে, 'মনোরথে'র তিব্বতী অন্থবাদ কখনও আক্ষরিক, কখনও বা 
ভাবগত কর! হইয়াছে । তিব্বতী অন্থবাদকেরা মনোরথকে “মনের রথ কেবল এই ভাবেই 
গ্রহণ করেন নাই, কামনা, মনের কামনা, মনের অভিপ্রেত বিষয়, এভাবেও গ্রহণ করিয়াছেন? 
কিন্ত এই ভাবগত তিব্বতী অঙ্বাদ হইতে “মনোরথে"র পূর্বরূপ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত 
পাইলাম না। 
চরকসংহিতায় ( নির্ণয়সাগর, স্থত্রস্থান, ৮.১২ ) 'মনোর্থ শবের একটি প্রয়োগ পাইয়াঁছি, 
কিন্তু “মনোর্থ হইতেই যে 'মনোরথ* আসিয়াছে, তাহা সিদ্ধান্ত করিবার হেতু নাই; 
“মনোর্থ' একটি ত্বতন্ত্র শব । 
সংস্কতে 'মনোরথে*র কয়েকটি প্রয়োগের যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে মনে 
হয়, শবটি প্রথম ব্যবহারের সময় হইতেই “'মনো-রথ, রূপে চলিয়া আপিতেছে এবং বিশিষ্ট 
অর্থে ব্যবহারবশতঃ কালক্রমে ইহার অন্তননিহিত রূপকের ভাব লোপ পাইয়া গিয়াছে । 
ক্ষীরত্বামী মনোরথের অনুরূপ এবং সমানার্থক 'মনোগবী' শব্ধের উল্লেখ করিয়াছেন 
( অমরকোযোদঘাটন ); শব্দটি অন্ত অভিধানেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার কোন 


প্রয়োগ আছে বলিয়া জানা নাই (1107019: ০০০০ 
10106100955 1209৭ নম 51810] দ্রষ্টব্য )।% 





* এই প্রবন্ধে বাবনহৃত তিব্বতী অক্ষরের বাঙ্গাল! প্রতাক্ষযের জন্ত হরপ্রদাদ-সংবর্ধন-লেখমান! ( বঙ্গীয়- 
সাঁহিতা-পরিষৎ )। ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯১ জষটব্য। 


982০/১/5 ০97 85৭০/৯- 
3১ 01851517015 13511. 6901751] 


ভাপ & ০0৮৮ জ০0৮0 93 
517 04700827844, সনে তে 2, সং 
[১1106 ৪. 114 


প্রীযোগেশচক্্র বাগল প্রণীত 
স্যুক্তিন্ল সন্কষানেন ভ্ভান্সভ্ 
আচার্য শ্রীপ্রফুল্লচজ্্ রায়ের ভূমিকা-সম্বলিত 
মুল্য তিন টাঁক! 


পাঁচ শত পৃষ্ঠার এই বইখানিতে কংগ্রেসের ও কংগ্রেসপূর্ব-যুগের আম্মপৃব্বিক বিবরণ 
বিশদভাবে বর্ণিত। এক কথায় শত বর্ষের ভারতবাসীর রাষ্্রীয় চেতনার একটি সুস্পষ্ট 
আলেখ্য। বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে উচ্চপ্রশংসিত। 


ডক্টর মেঘনাদ সাহা--115 ০0769706801 69 79001 00128616969 ৪ 169] 
[08৮ 0£10000917 [1019/0 17196075.--776 11067 7099%920, 


যোগ্নেশবাবুর অন্য তিনখানি সময়োপযোগী পুস্তক 
“সাহসীর জয়যাত্রা” ৫ “জগৎ কোন্‌ পথে?” 


ত্তীয় সংস্করণ) ১৭ (তৃতীয় সংস্করণ) ১।* 


বিশেষরূপে পরিবদ্ধিত ও বহু চিত্রে হুশোভিত। 


বারতের পাজটাকা 


সম্প্রতি বাহির হইয়াছে । ছুই শতাধিক পৃষ্ঠায় পৃথিবীর দশ জন বীরশ্রেষ্ঠা নারীর কথা 
বর্ণিত হইয়াছে । রণক্ষেত্রে, রাজ্য-পরিচালনায়, দেশ ও সমাজ সেবায় ইহারা অনন্য- 
সাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রতি অধ্যায়ই সচিত্র । মুল্য দেড় টাকা মাত্র । 


শ্রীবীরেন দাশ এম্-এ-প্রণীত 
০ সেহ্ত ট্টাভিনম্ন 
ুদ্ধব্যাপৃত পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে রুশিয়ার কতখানি ক্ষমতা! তাহার স্থম্পষ্ট ইঙ্গিত 
স্টালিনের জীবন-কথার মধ্যে পাওয়! যাইবে । প্রত্যেকখানির মূল্য ১৮০ 





৩, ০ম ন্িভ্জ ঞা€৬ জ্রাদ্গাতন 
১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা । 


ক্যাটালগেরহজন্য পত্র লিখুন 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা 


প্রত্যেক থণ্ডের মূল্য |* মাত্র, কেবল ১৬, ১৮, ২২ এবং ২৫ নং ॥০ 


প্রীব্রজেজ্জঘনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়*লিখিত ১৬ রামমোহন রায় (২য় সংস্করণ) 
১। কালীপ্রসন্ন সিংহ (২য় সংস্করণ) ১৭ গোৌরমোহন বিগ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, 


২। কৃষ্ককমল ভট্টাচাধা ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরতব হালদার 


৩। মৃত্প্রয় বি্ালঙ্কার (২য় সংস্করণ) রর ১ 
৪। ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ) ই. সনির 
«| রামনারায়ণ তর্করত্ব (২য় সংস্করণ) বধূ 
পু ২৩ মধুনুদন দত্ত 
৬। রামরাম বনু (২য় সংস্করণ) ২৪ হরিশ্ন্ত্র মিত্র, কৃষ্চন্্র মজুমদার 
৮। গ্ৌৌরীশঙ্কর তর্কবাগণীশ (২য় সংস্করণ) নু ৰ 
৯» রামচন্দ্র বিষ্ভাবাগীশ, আনা 


| হু ্দ সরকার, রামচন্দ্র মিত্র 
হরিহ্রাননানাথ তীর্থঘামী হের সংস্করণ). ২৬) গ্ঠামাচরণ শর 
রর) শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত 


১১। তারাশঙ্কর তর্বরত ১৫। উইলিয়ম কেরী (২য় সংস্করণ ) 
্বারকানাথ বিদ্ধাতৃষণ (২য় সংস্করণ ) শ্রীযোগ্েশচন্দ্র বাগল-লিখিত 
১২। অক্ষয়কুমীর দত্ত (২য় সংস্করণ) ২*। _রাধাকান্ত দেব 
১৩) জয়গ্নেপাল তরকীলঙ্কার, স্রীব্রজেজ্ৰনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
মদনমোহন তর্বালগার (২য় সংক্করণ ) সীসজনী কান্ত দাস | 
১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত (২য় সংস্করণ) ২২। বন্কিমচঞ্জ চট্টোপাধ্যায় 


ললম্লীতদ্র-্রন্-ঞ্ল্টিজ্স্স 
প্রীব্রজেন্্নাথ বদ্দ্যোপাধ্যায়-গ্রণীত 


মূল্য ॥০ আনা 
সার্‌ যদুনাথ সরকার 2-- “বাহার রবীন্দ্র-প্রতিভার জ্র্মবিকাশ সর্ব্বপ্রথম অরুণ-আভা! হইতে 
অধীতিবর্ষে অন্তাচল গ্লমন পর্য্স্ত দেখিতে চান, তাহাদ্দের পক্ষে এই গ্রন্থখানি অমুল্য।***এরপ 
নিভুলি গ্রন্থপপ্লী ইহার পর টি হওয়া সম্ভব নহে ।” 
ডক্টর কালিদাস নাগ $__ "**নির্ভরযোগ্য গ্রস্থপরিচয়ের সাহায্য ছাড়া রবীন্ররসাহিত্যের গবেষণা 


অসম্ভব। ব্রজেক্রবাবু জায়গীয় একটি বড় অভাব দুর ক'রে সকলের ধণ্যবাদার্ঘ হয়েছেন ।.. 
অতিগ্রয়োজনীয় পুস্তিক1।” 


প্রাপ্তিস্থান__বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণ্, কলিকাতা 
বিনয় সরকারের বৈঠকে 


(বিংশ,শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি )--৪৯০ পৃষ্ঠা, মৃল্য ৩২ 


শ্রীহরিদাস মুখোঁপাধ্যায় 
রামকৃফ-সাস্রাজা, বঙ্গ-বিপ্লব, দেশী আন্দোলন, ডন সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ-দর্শন, শিল্প- 
যাঁণিজ্ে বাঙালীর প্রগতি, ম্ুর-আন্দৌলন, মেয়েদের পুক্লুব-সাম্য, "অবনীন্্র-মণওল”, লাঠি-সেপাগতি পুলিন দ্বাশ, 
ব্রাহ্ম-সমাজ, নজরুল ও অন্নদাশক্কর, বাংলার বৈজ্ঞানিক, এঁতিহাসিক ও দার্শনিক গবেষকগণ, রাবীঞ্জিক ভগবান, 
গদ্য-রচনায় বাঙালী মেজাজ, হিন্দু-মুসলমানের ধর্মা-মিলন, গুরুসদয়ের নাচানাচি, হুরেন্্রনাথ হ'তে হ্থামাপ্রসাদ, 
১৯৮* সনের বাঙালী ইত্যার্দি বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকায়ের সঙ্গে 
কখোপকখন। প্রঙ্োত্তরের আকারে লিখিত। 


, চাটাজ্জি এণ্ড কোং লিঃ 


১৫, কলেজ স্বোয়ার, কলিকাতা । 





সাহিত্য 


সাহিত্োর তাৎপর্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের বিচারক, বিশ্বাহিতা, সৌন্দর্য ও সাহিত্য, 
সাহিত্যন্থষ্ট, বাংল! জাতীয় সাহিত্য, এতিহাসিক উপন্যাস প্রভৃতি এগারটি প্রবন্ধ । মৃল্য ১২ 


আধুনিক সাহিত্য 


বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, সন্ভীবচন্দ্র, “কৃষ্ণচরিত্র,” *রাজসিংহ,” বিদ্যাপতির রাধিকা প্রভৃতি 
যোলটি প্রবন্ধের সমগ্টি। মূল্য চৌদ্দ আনা। 


লোকসাহিত্য 


ছেলেভুলানে৷ ছড়া, কবি সংগীত, গ্রাম্যসাহিত্য প্রভৃতি প্রবন্ধের সমষ্টি। মৃল্য দশ আনা। 


সাহিত্যের পথে 


সাহিত্যতত্ব, সাহিত্যধর্ম সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যবিচার, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের তাৎপর্য, 
কবির কৈফিয়ৎ, বাস্তব, সাহিত্য, তথ্য ও সত্য, স্থষ্টি প্রভৃতি প্রবন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
কথিত সাহিত্য-সম্বন্ধে ভাষণগুলিও এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে । মুল্য এক টাকা। 


ছন্দ 


রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বাংলা ছন্দ সম্বদ্ধে যে-সকল আলোচনা! করিয়াছেন, তাহা সবই এই 
গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে । ছন্দের অর্থ, বাংল! ছন্দের প্রকৃতি, গগ্চছন্দ, ছন্দের মাত্রা, ছন্দের 
হসস্ত হলস্ত, সংগীতের মুক্তি প্রভৃতি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে । মূল্য এক টাক1। 


বাংলা শবতত্ত 


এই সংস্করণে বাংলা শবতত্ব সম্বন্ধে, গ্রস্থাকারে অপ্রকাশিত অনেক রচনা ও আলোচনা 
সংকলিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে “শব্দচয়ন” বিভাগে বন্ুসংখ্যক ইংরেজি শব্দের রবীন্দ্রনাথ-কৃত 
অনুবাদ সংকলিত হইয়াছে । মূল্য এক টাকা। 


শ্রীঅতুলচন্ত্র গুপ্ত প্রণীত 
কাব্য-জিজ্ঞাসা 
দ্বিতীয় সংস্করণ 


সংস্কৃত আলংকারিকদের মতামত অবলম্বনে সাহিত্যতত্বের আধুনিক আলোচন৷। 
দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন রচনা সংযোজিত হইল । মূল্য দেড় টাকা 


২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা জোনিনিরঠিদ 


ভিজ খাহলী 






স্থান নিজ নন 


মাইকেল মএ্সুদন দত্তেল 


কাব্য এবং নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচন। 
সম্পাদক-_শ্রীব্রজেজ্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক্ম ও ভ্ীসজনীকাস্ত দাস 


প্রত্যেক পুস্তক ম্বতস্্র কাগজের মলাটে পাওয়া! যাইবে এবং ঝ্বাহার! সমগ্র 
্রস্থাবলী একসঙ্গে লইতে ইচ্ছুক, তাহারা ১১৪* টাকায় পাইবেন । ভাক-খরচ স্বতক্ত্র। 


ভালতচন্দ্রেন গল্থাবলা 


১ম থণ্ড__“অন্পদামঙ্গল, মুল্য ৩॥ 
২য় থণ্ড-_-“বিচ্যাতুন্দর” “রসমগ্জরী” প্রভৃতি, মুল্য ৫২ 


সম্পাদক-_প্ীব্রজেজ্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকাস্ত দাস 


প্রাচীন পুথি ও শতাধিক বর্ষ পুর্বে মুদ্রিত পুত্তকের সহিত পাঠ 
মিলাইয়া এই সংস্করণ প্রস্তত হইয়াছে । পরিশিষ্ট স্ক্ধহ শব্দের অর্থ 
দেওয়া হইয়াছে । | 


বৃক্কিম5দ্দ্রের চনাবলা 


জন্ম-শতবাষক সংস্করণ 

সম্পাদক-_ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস 

হীরেন্্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিক! ও শ্ঠর শ্রীষহনাথ সরকার এতিহাসিক 
উপগ্ভাসের ভূমিক লিখিয়াছেন । মুল্য--€ে) সাধারণ সংক্করণ--সমগ্র রচনার অশ্রিম 
মুল্য ২৭৬। খে) বিশিষ্ট সংস্করণ-__-নয় খণ্ডে বাধান, মুল্য ৩২৪ । ডাঁক্খরচ স্বতন্ত্র । 
€গ) রাজ-সংক্ষরণ_ ধাহার। গ্রন্থপ্রকাশার্থ &* টাক1 দান করিয়া! আমুকুল্য করিবেন, 
তাহাদিগ্নকে মুল্যবান্‌ কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ নয় খণ্ডে 
উপহার দেওয়1 হইবে । প্রত্যেক পুস্তক শ্বতস্ত্রভাবে কিনিতে পাওয়া! যাইবে । 


ধাঁ 
নাটক-প্রহসন এব কাব্যাদি বিবিধ রচনা 


সম্পাদক-_স্ত্রীব্রেজেজ্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকাস্ত দাস 


প্রতোকটি পুস্তক আলাদ1 আলাদ। ছাপা হইতেছে । জখ্গ্র গ্রস্থাবলী পরে একত্র 
বাধাই পাওয়া বাইবে। 'নীলদর্পণ' ছাপা হইয়াছে । প্রথম সংক্ষরণের পাঠ মিলাইক 
ভূমিকা ও টীকা সহ এই সংস্করণ পাঠকের একা্ত নির্ভরষো প্ন্য হইয়াছে । *নীলঘর্পণ" 
খণ্ডের মুল্য দেড় টাক মাত্র। | ৃ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পলিষত 


২৪৩।১ আপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা 











জীবনযাত্রার অনিশ্চিতপথে 
জীবনবীমা মানুষের 
প্রধান পাঁথেয়। 





৩ ক্রু খু, 


[কারার গাথে 


হিন্ছৃস্থান কো-অপারেটিভ 
ইন্সিওরেন্দ সোসাইটি, লিমিটেড 
হেড অফিয-হিন্ৃ্থান বিল্ডিং, কলিকাতা | 





আারাদের গৃহ-সংসার কত আশা 
উৎসাহ, কত শাস্তির ও সুখের 
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের 
সে ত্বপ্ন বুঝি আজ রূটবাস্তবের 
আঘাতে ভেঙ্গে যায়। তাই 
নিজের জন্যও ধেমন তাদের 
দুশ্চিন্তা, ছেলেমেয়ে ও আত্মীয় 
পরিজনের জন্যও তেমনি তাদের 
উদ্বেগ ও আশঙ্কা_কি উপায়ে 
তাদের জীবনযাত্র! নির্ধাহের 
উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়। 
বর্তমান দুর্দিনে ও ভবিষ্যতের 
আধিক সঙ্কটে তারা কোন পাথেয় 
নিয়ে দাড়াবে? 

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই মুল্য- 
বান্‌ পাথেয় সর্বোত্তম 
আশ্রয়। উপ্গাজ্জননীল ব্যক্তি- 
মাত্রেরই অবিলম্বে এই পাথেয় 


সংগ্রহ কর! উচিত। 





বর 
| 
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অশ্বানম 


বুদ্ধি ও বিত্ত পরম সম্পদ। - 
কিন্তু বলবীর্যহীন অন্মুস্থের 
পক্ষে বুদ্ধি ও বিত্ত নিক্ষল 






নিয়ত মানসিক পরিশ্রমে শরীর 
সৃস্থ সধল রাখ। শক । 


৮ 





চি 
(ধ ৮ / 8 | 
১৪4 ২ ৭ রণ 
| ১২ চট ) ণ' 
অশ্বীনের নিয়মিত সেবনে 
দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়া 


দেহ মন তেজোদৃপ্ত-হয়। 


রেস্গল কেমিক্যাল আযণড ফার্মাদিউটিক্যাল ওমার্কদ লিঃ 
কলিকাত :: বোম্বাই 


$ ৪9 $ গুড ও ৪ যাও $ রাও ৪ 6৪ পরার $ ৪ ৪ (ররর ও ৪ 8 ৪ $ রা 9 8 ররর $ ৪ ার$ $ 
বর্ণ 
ঃ চা 
$ রা 9 ৫ গা 9 $ গা) 8 ৪ পরার $ $ গা $ (রা) 9 8 দা 8 6 (রা $ $ গর 8 8 পরার) $ ৪ জার ৪ ভে 


(জা এ । প্রায়)? ॥ র5রহজিট। (রা / রঃ $ গর) টির)? টিজার 


২৫২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা 
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসৌরীন্্রনাথ দান কর্তৃক মুত্রিত 


